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বিজ্ঞাপন। 


১৩০২ বঙ্গাব্দের ৬ই চৈত্র তারিখে দয়ানন্দ-চরিতের প্রথমভাগ 
প্রকাশিত হইয়াছিল। অদ্য প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ একত্র করিয়া 
দয়ানন্দ-চরিত প্রকাশ করা গেল। স্বামী দয়ানান্দের জীবনবৃত্ত স্চারু- 
রূপে সমাপ্ত করা সাতিশয় দুরূহ কাধ্য। আমি এই দুরূহ কাধ্য 
সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছি বলিয়া স্বীক্র করি না। কারণ উপস্থিত 
গ্রন্থে অনেক কথাই অপ্রকাশিত থাকিল, ঘটনাবিশেষের পূর্ববাপরতা 
সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিয়া গেল, বিশেষতঃ স্বামিজীর মতামত সম্পর্কীয় 
আলোচনা একবারেই অনু্লিখিত হইয়া রহিল। ফলতঃ স্বামিজীকে 
বুঝিবার ও বুঝাইবার পক্ষে উপস্থিত গ্রন্থ আমার প্রথম উদ্যম মাত্র। 
তবে ভরসা আছে যে ভবিষ্যতে স্বামী দয়ানন্দের জীবনবৃত্ত সর্ববাঙ্গ 
সুন্দর করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিব। 


কলিকাতা 


ও ফাৰন। ১০৪] শ্রীদেবেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় । 


দয়ানন্দ-চরিত বিষয়ে মতামত । 
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তন্ববোধিনী পত্রিকা বৈশাখ ১৮১৮ শকঃ- শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় প্রণীত দয়ানন্দ-চরিতের প্রথম খণ্ড আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম । 
ময়াননদ স্বামী আমাদের দেশের আধুনিক ধর্ম সংস্কারকদিগের মধ্যে সর্ধপ্রধান 
শ্রেণীতুক্ত, এ বিষয়ে কাহারে! দ্বিরুক্তি হইতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় 
এই যে, তিনি মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করিয়! ভারতবর্ষের পুর্ব. 
পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ কোনো গ্রদেশে আধ্যধর্দ্ের জয়পতাকা অঙুদ্বত রাখেন 
নাই--অথচ তাঁহার অন্ত্রশন্ত্র ও যত কিছু সম্বল সমস্তই পুরাতন ভারতবর্ষের 
ছর্ভেদ ুর্গ হইতে সংগৃহীত ;-_তেজস্বী ব্রাহ্মণ কোনো একটি বিষয়ে ঘুণাক্ষরেও 


[1] 
পরজাতির নিকটে খনী নহেন! না বিদ্াবদধি বিষয়ে, না গ্রচারপদ্ধতি-বিষয়ে, 
না চিজ-সংগঠন বিষয়ে-+তিনি ভারতের নির্ভীক আর্ধগস্তান ছাড়া আর 
কিছু! ধন্ত সেই তেজীয়ান্‌ মহাপুরুষ ধাহাতে ধর্মনিঠা, সরলতা, উদামশীলতা, 
দেশের হিতার্থে জীবন সমর্পণ, সত্য-প্রিয়তা, এইরূপ নানা মহতগুণ একাধারে 
মিলিত হইয়! মহিমান্বিত পুরাতন ভারতবর্ষের মানরক্ষা করিয়াছে, এবং আধু- 
নিক ভষ্ট ভারতবর্ষকে ধিক্কার দিতেছে। বর্তমান গ্রন্থ পাঠে আমরা এ কথ! 
না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি ন| যে, ষে ভারতবর্ষে দয়াননের ন্যায় ধর্ম 
বীরপুরুষ আজিও জন্মগ্রহণ করেন, দে ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই আর্ধযতৃমি ! শ্রস্- 
কর্তার রচনা শক্তি অন নয়__তিনি সথপাঠ্য, সরল, এবং স্থানে স্থানে হৃদয়ের 
বেগ-জনিত অত্যুক্তি মিশ্রিত ভাষায় দয়ানন স্বামীর তেজোময় অটল খ্ুকায় 
এবং অগ্রতিহত অধ্যবসায় উকিতের . মধ্যে আমাদের মনশ্চক্ষে আনয়ন 
করিলেন! তাঁহার লেখনীর গুণে, দয়ানন্দ স্বামীকে সেই একদিন উদ্যান 
. মধ্যে দেখিয়াছিলাম__আবার যেন তাহাকে চক্ষের সমক্ষে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। 
এরূপ মহচ্চরিত্র পঠনের পুণ্য-ফলের জন্ গ্রস্থকারকে'বার বার ধন্টবাদ দিয়া 
দ্বিতীয় খণ্ডের প্রতীক্ষায় রহিলাম। যেরূপ উপাদেয় সামগ্রী--তাহাতে অনে 
আমাদের আকাঙ্ষা মিটিতে গারে না। 


চারুমিহির ২৭ পৌষ ১৩০৪:-_আমরা বই খানি পড়িয়া সুখী হইয়াছি। 
দয়ানন্দের জীবন-চরিত এক উপাদেয় পদীর্ঘ। দয়াননের জীবন-চরিত লিথিয়া 
দেবেন বাবু বঙ্গবাসীকে একথানি উত্তম পুস্তক উপহার দিয়াছেন। জীবন 
চরিতের কিয়ংশ অন্তর উদ্ধৃত হইল। দয়ানন্-চরিতে একটা বিষয়ের পুনঃ 
পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, শাহানা করিলেই ভাল হইত। 








অবতরণিক! + 


হিন্দুর মত ধর্ম-গ্রাটীন জাতি আর নাই। হিন্দুর মত ধর্ম্য-জরীবন মনুষ্য 
সংসারে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুর মত এক হৃত্র-গ্রথিত অথচ গাত্রোচিত বিত্ত 
সাধনপদ্ধতিও অন্য জাতির নসাঁধক-শমাঁজে লক্ষিত হয় না। সুতরাং স্বীকার 
করিতে হইবে ধর্ের ইতিহাসে হিন্দুর বিশেষত্ব আছে। অধিক কি, ধর্শের 
ইতিহাস কেবল হিন্দুরই আছে। কারণ, ধর্্ের যথার্থ মর্ম হিন্ুই অধিগত 
করিয়াছিল, ধর্শে সম্যাকদর্শিতা হিন্দুরই ছিল, এবং ধর্মের সর্বাঙ্গীনতা হিন্দুই 
রক্ষা করিত। বলিতে কি, ধৃষ্টান-মুদলমানাদি বিশেষণে যে নকল ধর্ম বিশে- 
ফিত, অথবা! সাশ্ররদায়িক মীমার ভিতর যে সকল ধর্ঘ অবরুদ্ধ, সে সকল ধর্ম 
শবে অভিহিত হইবার উপযুক্ত নহে। যেহেতু সে গুলি ₹কিকিলেবের 
বিশেষ বিশেষ মত, কিংবা ধর্মরূপ বিরাট পুরুষের এক একটি অঙ্গ বই আর 
কিছুই নহে। এই নিমিত্ত শত শাস্ত্রে কীর্ডিত বা শত প্রবক্তা-ুখে প্রশংসিত 
হইলেও আঁমি দে গুলিকে ধর্ঘম শে আখ্যাত করা উচিত বোধ করি ন!। 
. জানের সহিত ধর্মের অতি নিকট ও নিগুঢ় স্ন্ধ। এমন কি, একটির 
ভাবে আগরটির বিদ্যমানতা একরপ অসন্ভব। জঞানহীন ধর্ম, অথবা ধর্মহীন 
জ্ঞান জাকাশ-কুন্থমবৎ একটা! অলীক বস্তু বলিয়া মনে হয়। ফলতঃ জানের 
উৎকর্ষ অন্গলারে ধর্ধের উৎকর্ষ লাধিত হয়! থাকে । এই ফারণ মনুধ্যের 
জ্ঞাননয়ন যখন নিমীলিত ছিল, মনুষ্য তথন জলা, বায়ু, জি, নূর, চতর, বৃ, 


২ ঘয়ানজ্দ-চরিত। 


লতা, পর্বত, নদী, নির্বরিণী প্রভৃতি প্রার্কৃতিক পদার্থ সমূহের অর্চন! করিত 
বলিয়া বোধ হয়। ধর্মের ইতিহাস আলোচন| করিলে এই বিষয়ের শত শত 
প্রমাণ প্রাপ্ত, হওয়া যায়। পুরাকানীয় অনুষ্যদিগের, ভিতর কেহ জল, কেহ 
পৃথিবী, 'কেহ বাঘ এবং কেহ বা প্রদীপ্ত অগ্নিকে ঈশ্বর-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়া আপন আপন শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ করিত।* পারন্তের প্রাচীন অধি- 
বাসিগণ পর্বত-পৃষ্ঠোপরি দপ্ীয়মান হইয়৷ উন্নত নয়নে নভোমগুলের প্রতি 
নেত্রপাত পূর্বক অগ্নি, ু্ধয, বায় প্রভৃতি পদার্থের উদ্দেশে স্ততি-গান করিত। 1 
প্রাক্কত বস্তসমূহের মধ্যে যে গুলি অধিকতর শক্তিমান্‌ বা জ্যোতিম্মান্ সেই 
শুলির দৌবত্ব বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হইত বলিয়া মনে হয়। এই নিমিত্ত 
ু্্য-ন্দরাদি নভোমওলাস্তগত পদার্থ সমূহের উপাসনা বহুতর জাতির ভিতর 
প্রচলিত দেখা যায়।% যাহা হউক, মন্ৃষ্যের জ্ঞাননেত্র যখন ঈষৎ উন্মীলিত 


* প্রাচীন মিসর-বাসিগণ জল, জ্রিজিয়ার লোকগণ পৃথিবী, আসিরিয়া-বাসিগণ বায়ু এবং 
পারদীকগণ অগ্রিকে ঈশ্বরলোধে পুজা করিত 115052)75 7055 ০019 [11051160 
০1]. ৮ [12. পারদীকগণ অগ্নি ভিন্ন অপরাপর প্রাকৃত বস্ত্ুকেও ঈশ্বর বলিয়! অর্চন! 
কষরিত। 

 শ 1180295 102655 01005 11006116505 ৬০11, ৮ হা 

€ প্রাচীন শ্রীকগণ হিলিয়স্‌ নামক দেবতার নিকট অশ্ব বলিদান করিত। এ হিলিয়স্‌ 
হূরধ্যদেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ । এমন কি, এরূপ এক সময় ছিল; যখন শ্রীকগণ উদীয়মান 
ৃর্্ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক তাহার উপাসনার উদ্দেশে আপন আপন হস্ত-ুস্বন করিত। 
নুয10৮5 2৮000050010 ০] 2.0 267--69. একমাত্র উশ্বয়োপাসক বলিয়] 
মিহদি জাতির প্রমিদ্ধি থাকিলেও তাহার। হূর্য-তারকাদির পুজ্প! হইতে বিরত ছিল ন1। 
এমন কি, এক একটি জাতির পরিচালক-স্বরূপ এক একটি নক্ষত্র আছে বলিয়। রিহদিদিগের 
পয়ম্পরাগত বিশ্বাস ছিল । 1120:95 01081965501 8)5 [01011600 ৮০] 1. 6 হাহ, 
যিছদি জাতির ঈশ্বর যে শ্ব্গধামে সর্বদা হূর্ধ্-তারকাদি পরিবেষ্টিত হইয়া ধাকিতে তাল 
বাসেন, তাহ তাহাদিগের ধর্মপ্রস্থের বহুতর অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। ]. 10085 
সা, 19. একদা জেনুইট সম্প্রদায়ের একজন প্রচারক দক্ষিণ আমেরিকার অস্তর্গত স্থান- 
বিশেষে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দান করিলে তথাকার লোকেয়! ঠাহাকে নিতাঁকচিত্ে 
বলিয়াছিল--“আঁমরা সুর্য ভিন্ন অন্ত কৌম মহত্বর দেবডা জানিও না--নবীকারণু করি ন1.” 
ব5105 চপাযামপাডত আজে 9০1 2, ৮3০, ইয়ৌরোপের অন্তর্গত .প্যামেরিশিয়। 
গ্রদেশেক্স'কোন লোক স্বরাক্রান্ব, হইলে প্রাতঃকালে হু্যয। ভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিত,_- 


অবভরণিকা।. ঙ 


হইল, মন্গুযোর বুদ্ধি যখন মেঘমুক্ত চন্ত্রকলার ন্তাঁয় অল্নে অল্পে বিকাশ গাইতে 
লাগিল, মনুষ্য তখনও প্রাকৃত বস্তর আরাধনাঁয় বিরত হয় নাই, অথবা হইতে 
গারে নাই। মনুষ্য তখনও জল, বায়ু, বহ্ছি গ্রত্ৃতি নিসর্গজাত পদার্থ 
সমূহের পৃজাতেই রত ছিল ; তবে বিশেষত্ব এই যে, তাহারা, সেই সকল বস্তকে 
এক একটি চৈতন্ত-বিশিষ্ট জীব বলিয়া মনে করিত মাত্র। * কারণ, তাহারা। 
জানের ঈষদ্ধিকশিত আলোকে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, চেতনা বা শক্তির 
অভাবে. ক্রিয়াশীলত্বের সম্ভাবনা, নাই। এই নিমিত্ত তাহারা খন দেখিত যে, 
অগ্নির ক্ষণিক স্ফুরণে স্তুপীক্কত পদার্থ তন্মসাৎ হইতেছে, বায়ু মুহূর্ের 
ভিতর মহীরুহ-সমৃহকে ভূপাতিত করিতেছে, পয়ঃ-প্লাবনে শত শত জনপদ 
ছারখার হইতেছে, প্রভাতম্থর্যের অস্ফটালোকে সমগ্র বিশ্ব সমুস্তাসিত হইয়া 
উঠিতেছে, এবং চন্ত্রমার িপ্ধ কমনীয় কিযামালার ম্পর্শ-মাত্রে মানব প্রাণ 
প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিতেছে, তখন তাহাদিগকে এক একটি শক্তি-সম্পন্ন জীব 
ৰূলিয়৷ মনে করা, .সেই অজ্ঞান-কল্ মন্ুয্যদিগের পক্ষে যার পর নাই স্বাভাবিক 
ছিল। 

অতঃপর দেখা যায়, অগ্নি-জলাদি ভৌতিক পদার্থে চেতনা বা শক্তির আরোপ 


“হে নুয্য! তুমি আদিয়৷ আমার ৭৭ সাতাত্তরটি হর লইয়। যাও।” 110; ৮০] 2. 
269. জ্যোতিষফমওলের পুজ। কেবল অসভ্য সমাজেই লক্ষিত হয় না। যাহার অপেক্ষাকৃত 
উদ্নত ধর্মাবলম্বী বলিয়! প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের ভিতরেও সৃত্যোপাসন। প্রচলিত দ্বেখা যায়। 
আম্মেণিয়। দেশে এক খ্ীষটীয় সম্প্রদায় ছিল ; তাহারা শুর্য্যের সপ্তান বলিয়া আপনাদিগের 
পরিচয় দিতঃ এবং স্যর উপাসনা করিত। 2362100615 017010 11156075, ৮০1 ৮1, ৯ 
341. অধিক কি, খীয় পঞ্চম শতাব্বীতে এরূপ একদল খুষ্টান ছিল, যাহার! পর্বতোঁপরি, 
ঘ্ওায়মান হইয়া অধব! সেপ্টাপটার্স নামক ধর্মমনিরে প্রবেশ করিবার পুর্বে উদীল্পমান 
যর প্রতি দৃষ্টপাড পূর্বক নতমন্তক হইত। সুগলমানগণ এখনও চঞ্জোদয় দর্শনে করতান্ি , 
প্রদান পূর্বক প্রার্থনাবাক্য আবৃত্ধি করিয়া থাকে । পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যান্ত ইয়োয়োপের 
অনেক লোক চন্দ্রের প্রথমোদয় দর্শনাস্তর নতজানু হইয়। কিংবা মন্তকের টুপি খুলিয়া 
তাছার উপামনা করিত। ৭1025 207105501৮5 ০1 2, 0269--73. এইরপ 
্্য-তারকাদি উপাসমার বহুল নিদর্শন বহু জাতির ভিতর দেখিতে গাওয়া! যায়। একগেশেও' 
হুরাপুজ। ও নুরধাপ্রণামের বহুল প্রচলন আছে। 
* 01075 21001055081) ০1]. 0:258, 


৪ ই - দয়ানন্দ-চরিত। 


ক্রিয়াই মন্ুয্য নিশ্চিন্ত ছিল না। অধিকন্ত পদার্থের পরিবর্তে তদস্তরালবর্ধিনী 
শক্তিই আরাধিত হইত । আরও দেখা যার, অস্ত্রালবর্তিনী শক্তি সেই বস্তর 
অধিনায়ক বা অিষ্টাত্রী দেবতারূপেও পরিগণিত হইত। এইরূপ জল-দেবতা, 
_বাছুদেবতা, অক্িংদেবতা প্রভৃতি বছবিধ দেবতার প্রসঙ্গ ও স্বতিবন্দনা 
অপেক্ষারুত উন্নত সমাজের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া! যায়। কিন্তু ইহীতেও 
মানবীয় ক্ননার পরিতৃপ্ডি হয় নাই। মানবচিত্ত এক দিকে যেমন প্রাকৃত বস্তুর 
অন্তরালবর্ধিনী শক্তিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ পূর্বক তাহার আরাধনায় নিষুক্ত 
ছিল, অন্য দিকে সেইরূপ রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, সখ, দুখে, অন্ধকার, 
আলোক প্রভৃতি প্রারুতিক ঘটনাবলীর এক একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে 
বলিয়াও বিশ্বাস করিত। কেব্ল ইহাই নহে,_সমরস্থৃদক্ষ যোদ্ধুগণ এবং 
প্রত্পান্বিত নৃপতিগণও দেবপৃদবীতে অধিষিত ও দেবোচিত প্রীতি-ভক্তির 
সহিত পুজিত হইতেন। * 

" যাহা হউক, জ্ঞানের শুভ্র জ্যোতির অভাব হেতু মনুষ্য যে, এইরূপ কখন, 
ভৌতিক বস্ত্র পূজায় রত হয়, কখন তাহার অন্তরালব্তিনী শক্তির আরা- 
ধন্াক্ নিযুক্ত হয়, এবং কখন বা শূন্যমার্গে ও বাযুমগ্ডলে কিংবা কোন অদুষ্ট 
ও অ্ঞাত লোকে অশেষবিধ দেবতার করনা! পূর্বক তাহাদিগের উদ্দেশে 
অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অর্পণ করিয়া! থাকে, তদ্ধিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। 
অন্ধকারাবৃত রজনীতে পথিক যেমন আপনার আলয় নিরূপণে অসমর্থ 
হইয়। নানাদিকে বিচরণ করে, অজ্ঞানতার তমিআ্রা মধ্যে মনুষ্যও সেইব্ূপ 

* ধৃষ্টেয় আবির্ভাব-কালের পৃবেৰ গ্রীন, রোম, সিরিয়া, বাবলন ও মিসর প্রস্থৃতি দেশে 
নানাবপ দেবোপাসন। প্রচলিত ছিল। অনেক স্থলে হরকিউজিস্‌ প্রতৃতি বীরগণ, 
পুজিত হইতেন। কোন কোন জীবিত সআ্জাটের উদ্দেশেও মন্দিরাদি নির্শিত হইত। 
অধিক ফি, রোম নগরও দেবতার আসন, পরিগরহ করিয়াছিল । বুর্ধ্য-চজ্রাদির পূজ। ত 
চলিত ছিলই। -প্রেত-শিশ্াচ প্রস্তুতি বায়ু-বিহবারী হৃষ্ঠ পদার্থ সমৃহও ঈশ্বরজ্ঞাৰে আরা- 

.ধিত হইত। তাহার পর ক্ষমা, দয়), যশ, নিদ্থা, স্থৃতি প্রভৃতির উদ্দেশেও বেদী: সফল নির্দিত 
হইয়াছিল, এবং সমুদ্র, আকাশ, রাজি, অন্ধকার, বিদ্যা, বুদ্ধ, বাগ্মিত। ইত্যাদিরও এক একটি 
অধিষ্টাত্রী দেবত। কজিত, হইয়াছিল । : এমন কি, মিসয়ের দেবদির-সমূছে বিড়াল, কুন্ধুর, 


ছাগল প্রভৃতি ইতর প্রাণীর পুজার নিমিত্তও আসন নির্দিষ্ট ছিল। 00077010135 [21160 
081 550608০600৩ 00015679৩১০ [. 8 361--364 & 922. 
ঘর 


. অবতরণিক1। ৫ 


প্রকৃত ধর্ম-নিকেতনের সন্ধান না পাইয়! নানা বস্ত্র বা নানা বিষয়কে ধর্দরূপে 
অবলম্বন করিয়া থাকে। কিন্তু উালোকের অক্ষ, সঞ্চারেই দিগ্রাস্ত 
পথিক যেমন আপনার আলয় আপনিই চিনিয়া লয়, মানব-চিত্তও সেইক্সপ 
আত্মজ্ঞানের পবিত্র ও পরিস্কুটালোক প্রতিভাত হইবামান্র ধর্মের প্রকৃত 
তত্ব অবধারণে সমর্থ হয়। | | 
আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলে মানবচক্ষুর সমক্ষে অভিনব রাজ্য উদ্ঘাটিত 
হয়। মনুষ্য পুর্বে যাহা দেখে নাই, কখন যাহার বিষয় চিন্তা করে নাই, 
সনে তখন তাহা দেখিতে পায়, এবং দেখিতে পাইয়। বিশ্মিত হইয়া! রহে। 
ঘে শক্তিকে কেবল জল, বায়ু, অগ্সি প্রভৃতি পরিমিত পদার্থের অস্তরাল- 
বর্তিনীই দেখিত, মনুষ্য তখন ল্েই শক্তিকে সমগ্র বিশ্বের স্ব্তরালবন্তিনী 
দেখিয়া অবাক্‌ হইয়। থাঁকে। অধিকত্ত সেই বিশ্বাস্তরালবর্তিনী ও বিশ্ব 
দ্ধাও-ধারিণী শক্তির প্রকৃতি বা! প্রক্কত স্বরূপ কি, সে তখন তাহাও 
জানিতে পারে। আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য বহির্ঞগতে সেই শক্তির অদ্ভুত ও 
অচিন্তনীয় লীলা দূর্শনে যেমন: আশ্চর্য্যাস্িত হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতেও 
তাহার অধিকতর অদ্ভুত ও অচিস্তনীয় লীল! অবলোকন পূর্ব্বক বিন্ময়সাগরে 
নিমগ্ন হইয়া রহে। অধিক কি, আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন মনুষ্য দিব্যচক্ষে দেখিয়া 
থাকে যে, ষে শক্তি অস্তরালবন্তিনী হইয়া! কুর্ধ্যকে নিয়মিত করিতেছে, * 
ৰায়ুকে প্রবাহিত করিতেছে, অগ্নিকে প্রজালিত করিতেছে, এবং সাগর 
তরঙ্গে ও বিহঙ্গকণ্ঠে বিদ্যমান থাকিয়! মানব-প্রাণকে কখন আতঙ্কে কম্পিত 
করিতেছে, কখন বা! আনন্দে অবশ করিয়া তুলিতেছে, সেই শক্তিই তাহার 
আত্মার অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া! তাহাকে জীবনের অনন্ত পথে পরিচালিত 
করিতেছে। | £ [ 
ধর্ষের বিকাশ বা ক্রমৌন্গতি পক্ষে এই স্থলে যাহা কিছু উল্লিখিত হুইল, 
্বন্থারা ইহাই বুঝা যায় যে, মানুষ শক্তির সত্তা ও ক্রিয়ার বিষয়ে যত চিন্তাক্ষম 
হয়, ফাঁভ্ষের বিষযগ্রাহিণী বা! বিস্লেষণকারিণী বুদ্ধির যত বিকাশ পার, 
চিন্তার সুচ্ সত্্র অবলম্বন পূর্বক মানব-মন বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে যত 


* আদতে তিষউরাদিত্যাদস্তয়ে। বসাদিতেটা ন বেদ বন্তাদিত্যঃ শরীরং য আদিত)- 
ষন্তরে। যময়তোষ ত আত্মান্তধ্যামাম্ৃতঃ| বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৫স প্রপাতিক, ৭জ ব্রাঙগ। 


৬  দয়ানন্দ-চরিত। 


প্রবিষ্ট হয়, এক কথায় আত্মজ্ঞানের শুত্র স্বর্গীয় আলোকে মন্ুষ্যের মানস- 
নয়ন যত উজ্জ্বল ও উন্মীলিত হইতে থাকে, মনুষ্যের ধর্ম তত মার্জিত, তত 
উন্নত ও তত বিশুদ্ধ হইয়৷ উঠে। -ফলতঃ সংসার.পথে এই আলোকই প্রক্কত 
আলোক,*_ধর্শের ছূ্গম ও ছুদর্শনীয় প্রদেশে ইহাই একমাত্র আলোক । 
ধর্ম-নিরূপণ পক্ষে আত্মস্ঞান ব্যতীত আর দ্বিতীয় আলোক নাই। 

হিন্দু আয্মস্তানের পরিস্কটালোকে ধর্ম নিরূপিত করিয়াছিল। এই হেতু 
পুর্বে বলিয়াছি, ধর্মের সম্যক মর্ম হিন্দুরই অধিগত হইয়াছিল। বলিতে 
কি, মিসর ও বাবিলন, এবং রোম ও জেরুসালেম যখন অজ্ঞানতার গাঢ় তিমিরে 
নিমজ্জিত ছিল, অথবা ইয়োরোপের উদীয়মান জাতিসমূহের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন 
বনমধ্যে বিচরণ পুর্ব্বক বানরবৎ বিকৃত ভাষায় আপনাদিগের মনোভাব ব্যক্ত 
করিত, তাহার বহু পূর্বে হিন্দুর হৃদয়ে ধর্মের প্রক্কত আলোক সধ্চারির্ত 
হইয়াছিল। বলিতে কি, লুখর যখন ইয়োরোপের ধর্মসংস্কার ব্যাপারে প্রবৃত্ 
হয়েন, মহম্মদ যখন মক্কার কাবা-মন্দিরে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের নাম গৌরবান্বিত 
করেন, ঈশা! যখন জেরুসালেমের রাজপথে দপ্ডায়মান হইয়! স্বর্গের সুসংবাদ 
প্রচার করিবার নিমিত্ত সহত্র জিহ্বা নিয়োজিত করেন, এবং প্লেটো ও 
পিথাগোরস্‌ * প্রভৃতি তত্ববিদ্গণ যখন এঁহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে অমূল্য 
তন্বসমূহ প্রচারিত করিয়া জ্ঞান-গরিমায় গ্রীসকে গৌরবান্িত করিয়৷ তুলেন, 
তাহারও পূর্বে সন্বস্বতী ও দৃশঘ্বতীর পুণ্যময় পুলিনে পবিত্রচিত্ত ব্রাঙ্মণগণ 
সমাসীন হইয়া পরমাত্ম্যানে নিরত থাকিতেন। ফল কথা, ত্রদ্মবাদই হিন্দুর 
আদিম ধর্্ম। হিন্দু চিরন্তন ত্রদ্মবাদী, অথবা হিন্দুর মত ব্রহ্গবাদী আর 
কেহ নাই। 

কিন্ত ইয়োরোপের ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত এই মতের 
প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। অগ্নিজলাদি প্রার্কৃতিক পদার্থ পুজাই হিন্দুর আদিম 
ধর্ম বলিয়া তীহ্রা, প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। অধিকস্ত হিন্দুর পরমপূজ্য ও 
প্রাচীনতম শাস্ন্বরূপ খণ্বেদ-সংহিতা একথানি অসভ্য জাতির আবর্জনাপূর্ণ 





* যে বৎসর পেঝিাকুসের মৃতু! হয়, দেই বৎসর- অর্থাৎ খুষ্ট-ুর্্ব ৪২৯ অন এখেন্স 
নখরে প্লেটে! জন্মগ্রহণ করেন। পিখাগোরসের জন্মভূমি ব্তামস, নগর, তিনি খুব ৭৮৯, 
আবে জন্মগ্রহণ করেন। 


অবতরণিকা। ৭. 


গ্রন্থ বই আর কিছুই নহে, তাহার! এরূপও বিশ্বাস করেন। বেদ-সংহিতা যে 
কতকগুলি সরল-স্বভাব কৃষকের সরল ভাবোদ্বেলিত গীতাবলী ভিন্ন আর কিছুই 
নহে, এই কথা বলিতেও তীহার! কিছুমাত্র কুষ্টিত হয়েন না। আর খ ধাতুর 
অর্থ ভূমি-কর্ষণ, সুতরাং খ ধাতু-নিষ্পনন আধধ্য শব্ধ ক্ৃষক-বাঁচক ) * এইরূপ 
অদূত ব্যাখ্যা পূর্বক পুর্বোল্লিখিত পণ্ডিতগণ পৃথিবীর নিকট ইহাই প্রতিপাদন 
করিতে চাহেন যে, আমাদিগের একান্ত পৃজ্যপাদ পিতৃ-পুরুষগণ গোপুচ্ছ- 
মর্দনকারী ও হলধারী কৃষক ভিন্ন অপর কিছুই ছিলেন না। কেবল ইহাই 
নহে, তাহাদিগের মতে খখ্েদ-সংহিতার যে সকল অংশ ব্রহ্গ-প্রতিপাদক, 
অথব৷ তন্তগ্গত যে সকল সুক্ত বিশ্ব-কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ-জ্ঞাপক, সেই সকলের 
প্রতি আধুনিকতা রূপ দোষারোপ করিতেও তাহারা ক্ষান্ত নহেন।1 ফলতঃ 
আমাদিগের পূর্ব-পুরুষগণ যে একান্ত হেয় ও" হীনাবস্থ ছিলেন, তাহারা যে 
জ্ঞানালোক হইতে সর্বতোভাবে বঞ্চিত থাকিয়া যার পর নাই বর্বর দশীয় 
কালক্ষেপ করিতেন, এই মত প্রতিপাদনার্থ মাক্সমূলর প্রভৃতি মহোদয়গণ 
কৃতসংকল্প বলিয়াই মনে হয়। যাহ! হউক তাহাদের এবসিধ অযথা ও অন্থ্দার 
উক্তির সত্যতা পক্ষে কোন প্রমাণ আছে কিনা, আর যদি থাকে, তবে তাহা 
প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবার উপযুক্ত কিনা, আমি তঁসম্বন্ধে এই স্থলে 
কোনরূপ বিচারের অবতারণা করিব না। কারণ, তাহা করিলে কিয় পরি- 





* ভারতবাঁয় উপাসক-সপ্প্রদায় শ্রথম ভাগ, উপক্রমণিকা ৮ পৃষ্ঠা দেখ। 

শ' অধ্যাপক ম্য।কমূলর খণ্থেদ-সংহিতার যে সকল সুক্তকে ব্রহ্গ-প্রতিপাঁদক বলিয়! বিবে- 
চন। করেন, তাহার সমন্তই যে আধুনিক, এইরূপ মত প্রকাশ করিতে তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ 
করিয়াছেন। আ্াজাতি যে আদিমকাল হইতে ব্রদ্বাদী, এই কথ| বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও 
এরূপ সঙ্কোচ সহকারে বলিয়াছেন যে, তদ্দারা ভাহার মনোভাব শ্পঞ্টরূপ বুঝা যাঁয় না। 
দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ১২৯ হুত্তটির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ পূর্বক হিন্দজাতির নুঙ্গ্র চিন্তা 
ও গভীর তন্বদর্শিতাঁর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ শৃক্তটিকে অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। এইরূপ এ মণ্ডলের অন্তর্গত পুরুষ- 
হুক্ত ও হিরপাগর্ভ-হৃক্ত প্রস্থৃতির ও আধুনিকত! প্রতিপাদন করিয়াছেন। 112:-0111675 
[71500 06 48001620 ৪জভালে [10621015) 2 558--571. ফলতঃ প্রমাগহীম মীমাং 
সার স্থায় ম্যাক্সমূলর মহোদয়ের পূর্ববোস্ত হুক্তগুলির আধুনিকতা প্রতিপাঁদন, যার পর 
নাই অনদ্বদ্ধ ও অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। 


৮ দয়ানন্দ-চরিত | 


মাগে অপ্রাসঙ্গিকত| দৌষ উপস্থিত হইবার সভ্ভাবনা। বিশেষতঃ পুস্তকের 
উপযুক্ত স্থলে এই বিষয়ে যথোচিত আলোচনা করিবারও ইচ্ছা আছে। তবে 
খখেদ-সংহিতার একটিমাত্র খক্‌ অবলম্বন পূর্বক আমি এই স্থলে ইহা প্রতিপন্ন 
করিতে চেষ্টা করিব যে, আর্ধ্যগণ আদিমকাল হইতেই ত্রহ্ধবাদী ছিলেন। 
পূর্বোক্ত খকটি অতি প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র, এবং খাণ্বেদ-সংহিতার * তৃতীয় 
মণ্ডলের অন্তর্গত।1 সেই খকটি এই £--' 
ততসবিতূর্বরেণ্যং ভর্গে৷ দেবস্য ধীমহি। 
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত ॥ 1 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই ;__ঘিনি আমাদিগের ধী-শক্তি প্রেরণ করেন, আমর! 
সেই সবিত্‌ দেবতার বরণীয় তেজ ধ্যান করি। 8 
'সবিত্‌ দেবতা অদ্ধিতীয় পরমেশ্বর বই অপর কেহ নহেন। $ তিনি এক- 
দিকে বরণীয় তেজো-সম্পন্ন, এবং অন্যদিকে জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরয়িতাঁ। অধিক কি, 
ব্রহ্ম বিষয়ে ইহা! অপেক্ষা অধিকতর উন্নত ও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মনুষ্য-সমাজে 
আজিও কিছুই প্রচারিত হয় নাই, এবং কখন হইবে বলিয়াও আশা করা 
যায় না। খ 


* এই খকটি যজুর্ধেদ এবং সামবেদেও সম্গিবিষ্ট অছে। 

প' ধখেদ-সংছিতার এই অংশ আজিও বোধ হয় ইয়োরোপীয় বেদ-ব্যাখ্যাতাদিখের মতে 
আধুনিক বলিয়। প্রতিপন্ন হয় নাই। | 
পু খনং ৩৬২১, 

$ বিভিন্ত্র ভাষায় এই খকের, বিভিন্ন অনুবাদ হইয়াছে। বাঙ্গাল! ভাষাতেও ইহার 
অনুবাদগ্ডলি কিয়াংশে তিগ্ন তিন দেখা যায় । পূর্ববোলিখিত অনুবাদটি লচরাচর প্রচলিত 
বলিয়াই পরিগৃহীত হইল । 

$ সায়ণাচার্ধ্য মবিডূ শবে বূর্য; ও ব্রন্গ ছুই অর্থই করিয়াছেন। কাহার মতে হৃর্য্ের 
অন্তরালবর্তিনী শক্তিই সবিভূ শব্দের বোধক। কিন্ত সমগ্র খকটির তাৎপর্য আলোচন! করিলে 
সবিভূ শষ ব্রঙ্গ-বোধক হওয়াই সর্ধাংশে নুদঙ্গত ও বুভিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। কারণ জড় 
কুধ্যকে মন্থুষ্যের গ্তানবৃদ্ধির প্রেরক-রূপে নির্দেশ করা যার পর নাই অসম্ভব ও অনঙগত । 

শা এই স্থলে ইহা বলিয়। রাখ। আবশ্যক যে, ঈশ্বর, আমা, পরকাল প্রস্থৃতি বিষয়ে ভিন্ন 
ভগ্ন বাক্তি কর্তৃক ভিন্ন তিগ্ন সময়ে যে সকল তত্ব পৃথিবীন্তে প্রচারিত হইয়াছে, ভারতীয় 
ধষিদ্িগের নিকট তাহার কিছুই নৃতন নহে। ফল করা, পরমার্থ-তত্ব সম্বন্ধে একাল 
পধ্যন্ত মনুষা-সমাজে যাহা কিছু ব্াক্ত বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই বৈদিক 
খবিগণের উচ্ছিষ্ট বা উপগীরিত বন্ত মাত্র। 


অবতরণিক]। ৯ 


সবিত শব্দ কি মনোরম! ইহার অর্থ কি প্রগাঢ়! সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে 
ইহার মত আর দ্বিতীয় শব আছে বলিয়া বোধ হয় না। পুজ্যপাদ আর্াগণ 
অনস্তস্বরূপ ঈশ্বরকে সবিতি শবে সম্বোধিত করিয়া স্থষ্টি-তত্ব পর্য্যালোচনার 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহার বিশ্বব্যাপিনী বরণীয় তেজোমহিমার চিন্তন 
করিতে বলিয়া মনুষ্যসংসারে সাধনার মূল হুত্র নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এবং 
বিশ্বকারণ ঈশ্বরকে জ্ঞানবুদ্ধির প্রেরক ও পরিচালক-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার 
অন্তর্যামিত্ব ও বিধাতৃত্ব-ভাবগ্রাহিতারও সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন । 
বলিতে কি, পূর্কোল্লিখিত পবিত্র খকটির আগ্যোপান্তে অস্ত্র প্রগাঢ় সমাবেশ 
আছে। অন্তর্দশিতার অভাবে পরমার্থবিষয়ক কোন মীমাংসাই যে সমীচীন 
হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য । ব্রহ্ম বিরাট বিশ্বের রচয়িতা হইতে পারেন, 
অথব৷ তিনি মন্ুষ্যের নিকট বাহ-ঘটনাপুঞ্জের 'নিয়স্তা্ূপেও প্রতীয়মান হইতে 
পারেন কিন্তু অস্ত্ূ্টির উজ্জল আলোক ব্যতীত তিনি অন্তর্জগতের অধি- 
নায়ক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না। আর তাহাকে অন্তর্জগতের 
অধিনায়করূপে না বুঝিলে, কিংবা তিনি মানবের অন্তর্বাী ও অন্তর্যামী হইয়া 
অনুক্ষণ বিগ্বমান আছেন, এই ভাবে উদ্বোধিত-চিত্ত না হইলে, তাহার সম্বন্ধে 
প্রক্কত পক্ষে কিছুই বুঝা বা জানা! সম্ভাবিত নহে। .যাহা হউক, অতীব পুরাকালে 
আমাদিগের পুর্ব-পুরুষগণ যে, মানসিক উন্নতির সমুন্নত শিখরে আরোহণ পুর্র্বক 
পরমার্থ-চিন্তনে গাঢ়নিঝিষ্ট হইয়াছিলেন, সৃষ্টি ও অধ্যাত্ম-তন্ব বিষয়ে সমীচীন 
মীমাংসা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; অধিক কি, তাহারা যে, জ্ঞানের নির্মল 
ভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাদকেই মানবের একমাত্র ধর্ঘরূপে 
অবধারণ পূর্বক অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা এই পরম পবিত্র গায়ত্রী মন্্রটির 
পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। 

কেবল ইহাই নহে। পঞ্চনদ-প্রক্ষালিত পবিত্র ভূখণ্ড ব্রহ্মবিষয়ক যে 
জ্ঞান উদ্ভাসিত ও আলোচিত হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহাই ব্রন্বজ্ঞান নামে 
অভিহিত হইবার উপযুক্ত। এই হেতু ইতিহাস-পষ্ঠে গিছদিজাতি ব্রহ্ষো- 
পাসক * বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, অথবা অদ্ধিতীয় ঈশ্বরের আরাধন! বিষয়ে 


* ব্রদ্ধোপাদক বলিয়া রিহদধি জাতির প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহারা একবারে ফুর্িপূজায় 
বিরত ছিল না। তাহার! যে ূর্ধ্য-চন্রাদির উপাসন! করিত, তাহ! ইতি-পুর্ব্বেই উত্ত 
ই 





১০ দয়ানন্দ-চরিত। 


মুললমানদিগের মত নিষ্ঠাবান্‌ জাতি প্রীয় না থাঁকিলেও তাহাদিগের ত্রক্মবাদ 
হিন্দুর সহিত তুল্য হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ষের স্বরূপ নিরূপণ পূর্বক 
সমুজ্জলরূপে উপলব্ধি কর! দুরে থাক, তাঁহার! তিষয়ক সাঁধারণ ভ্ঞানেও 
বঞ্চিত বলিয়া মনে হয়। এমনকি, সামান্য হিতাহিত জ্ঞান-সম্পন্ন মন্থুযোর 
প্রতি যে সকল দোষারোপ করা কোন মতেই সন্তব বা সঙ্গত নহে , তাহারা 
পরম পবিত্র পরমেশ্বরের প্রতি সেই সকল দোষারোপ করিতে অণুমাত্রও 
কুষ্টিত হয় নাই। + যাহা হউক, আর্ধ্য ভিন্ন অপর জাতির ত্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান যে 
্রক্কৃত বা পরিষ্ষুট হয় নাই, তাহা প্রতিপাদন করিবার পক্ষে প্রভূত 
প্রমাণ রহিয়াছে। 


হইয়াছে। তস্তির তাহারা সময়ে অময়ে হবর্ময় গোবৎস ও পিত্বল-নির্শিত সর্পের পৃজাতে 
ও প্রবৃত্ত হইত। 80৫05 200] 2০. বিএ01595 সু] 9. রিহ্দিদিগকে মিসরদেশে 
বহুকাল বাস করিতে হইয়াছিল । আর মিসরবাসিগণ যে, সর্প, বৃষ ও গোবৎস প্রভৃতি 
ইতর প্রানীর পুজা করিত, তাহাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এই নিমিত্ত অনেকে অনুমান করেন, 
রিছুদিগণ মিসরবাসিদিগের নিকট হইতেই পূর্বোল্লিখিত পার্থিব বস্ত্র সমুহের পুজ। শিক্ষা 
কঞ্ধিয়াছিল। 05010706012 0 71১11081 1601081081 চ:০016512561021) ০1 [11 
7. 917. এইরূপ অনুমান সতা বলিয়াই মনে হয়। 

শ' প্রকৃত জ্ঞানের অভাব বশতঃ মনুষ্য যে পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রতি নানাবিধ দোষ 
ও ছুর্বলত|। আরোপিত করিয়া! থাকে, তাহার ভুরি ভূরি প্রমাণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের 
শান্ত হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। বাইবেলের বর্ণিত ঈশ্বর ঘন নিবিড় অন্ধকার মধ্যে 
বান করিতে ভালবাসেন । 11209515 01087855০06 006 [10011605 ৮০1 2, 
চ:421722. পরমেন্বর ক্রোধান্ধ হয়েন, এবং হইলে তাহার নাদারন্ধ, হইতে 
ধূমাবলী ও মুখ-বিবর হইতে ভ্বলস্ত অর্সিশিখা সকল নির্গত হইতে থাকে । [] 52091 
য1]] 9. শয়তাম-শাসন কার্যেও তাহাকে বার পর নাই বাস্ত থাকিতে হয়। 
স্বাধীন-চিন্তার একাস্ত পক্ষপাতী টমাস্‌ পেন লিখিয়াছেন।--“বাইবেল-বর্ণিত ঈশ্বর 
একটি দানব বই আর কিছু নহেন।” এইরূপ তীব্র ভাষ প্রয়োগ ষথাঘোঁগ্য ন। 
হইলেও বাইবেল-বর্ণিত ঈশ্বরকে যে' একজন কোপনস্বভাব, হিংস্র-গ্রকৃতি, চঞ্চল ও 
পরিমিত শক্তি-সম্পন্ন লোক বলির! মনে হয়, তদ্ধিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই । মুসলমান- 
দিগের ঈশ্বর স্বর্ধামে রিহুদি ও থৃষ্টানদিগের নিমিত্ত কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছেন 
]. 7. 2০015 5090195 112 [0010005021৮ 203--204 কিন্তু হম্মদষ্টুচরদিগের 
অন্ত তথা তোগম্থখের ব্যবস্থা করিতে কিছুমাত্র.ক্রটি করেন নাই সহম্মদান্চরদিগের 





অব্তরগিক! | ১১ 


মানবজাতির ধর্মসাহিত্যে ব্রন্মের বহুল স্বরূপ বর্ণিত আছে। কেহ রীজী- 
বিরাজ, কেহ পরম প্রভূ, কেহ পরম পিতা, কেহ পরম গুরু .এবং কেহ, বা 
তাহাকে পর্ম প্রণয়াম্পদ সথারূপে দন্বোধিত করিয়া! থাকেন। হিন্দুর বিশাল 
ধর্াহিত্যে ব্রন্গের এই দকল স্বরূপ কথিত হয় নাই,_এরূপ নহে। কিন্ত 
“তাহা হইলেও ভারতের প্রবু্ধ-বদধি ধরা চারধ্যগণ ব্রন্ষোপলন্ধির পক্ষে এই সকল 
স্বরূপকেই যথেষ্ট বলিয়া! গ্রহণ করেন নাই। কারণ, মানবের সহিত বরন্গের 
সম্পর্ক একদিকে যেমন অনস্ত ও অচ্ছেদ্য, অন্য দিকে সেইরূপ যার পর 
নাই নিকট ও নিগুড়। ন্গৃতরাং কেবল বাহ্‌ বিষয় বা বাহ দৃষ্টান্ত অবলম্বন 
পূর্বক সেই নিকট নিগুঢ় সম্পর্কের যথার্থ মর্ম প্রকাশিত করা সর্ধতোভাবে 
নঙ্গত নহে। পূর্বতন আধ্যগণ এই অত্যাবস্তক বিষয় উত্তমরূপে বুঝিয়া- 
ছিলেন, এবং বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই তদ্লারা পরমেশ্বরকে পূর্বোল্লিথিত 
স্বরূপসমূহে অভিহিত করিয়াও তৃণ্ত হইতে পারেন নাই। পিতাকে পুত্রের 
সুহ্নদ্‌, সহায়ক, শাস্তিদাত৷ ব৷ শুতাুষ্ঠাতা৷ বলিয়। উল্লেখ করা কোন অংশেই 
অনঙ্গত নহে। কিন্তু পিতৃনিষ্ঠ পুত্র যেমন এই সকল অভিধা দ্বারা অভি- 
হিত না করিয়া তাহাকে কেবল পিতাই বলে, এবং পিতা বলিয়াই তৎ- 
সংক্রান্ত সমস্ত ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে; এতদেশের আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন আচার্ধ্য- 
গণও সেইরূপ বিশ্বারাধ্য ঈশ্বরকে “প্রাণন্ত-প্রাণ” রূপে অভিহিত করিয়৷ 
তদ্বিষয়ক সমগ্র ভাব প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। পিতৃ শব্দের সঙ্গে যেমন 
পূর্বকথিত সমস্ত ভাব অবিচ্ছিন্ননপে জড়িত, প্রীণন্ত-প্রাণের সহিতও সেই- 








নিমিত্ত হ্বর্গধামে উৎকৃষ্ট সরা, পরমনুন্দরী কামিনী এবং শোভ।-সম্পদময় বিলানকাননের প্রচুর ' 
ব্যবস্থ। আছে। অধিক কি, প্রত্যেক ম্বগারূট মুসলমানের জগ্ত বায়াত্তর জন করিয়া ঘন- 
কৃষ্ণনয়ন৷ রূপবতী যুবতী সস্ভোগের ব্যবস্থা করিতেও ঈশবর ক্রটি করেন নাই। আর যাহাতে 
নানাবিধ হ্থথাদ্য সামগ্রী-পারপুরিত তিন শত করিয়। পাত্র দ্বগীরূঢ় প্রতি মুললমানকে 
আহারার্থ প্রদান কর! হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতেও তিনি ভুলিয়। যান নাই. 110, ৮ 
295--97. ফলতঃ মহম্মদ-বর্ণিত স্বর্গধাম যে এবন্ডিধ ইন্দ্রিয়স্থথ ও ভোগবিলাসের লীলাক্ষেত্র, 
এবং অপাপবিদ্ধ ঈশ্বর যে এবন্িধ হল্লিয়হথ ও ,ভোগবিলানের ব্যবস্থা-কর্তা, তাহা 
তাহাদিগের ধর্মগ্রন্থ আলোচন। করিলেই বেশ বুঝা যায়। যাহা হউক, অপরিপন্ষ-জ্ঞান 
মনুষ্যের ব্র্মবিষয়ক ধ|রণ| যে এইরূপ অনুন্নত অমার্জিত ও কলুষিত হইয়া থাকে, ধঙ্ছের 
ইতিহাসে তাহার বুল নি্বর্শন রহিয়াছে । 


১২ দয়ানন্দ-চরিত। 


রূপ পূর্বোল্লিখিত সমস্ত স্বরূপ অবিচ্ছিন্নদূপে সংসষ্ট। স্মৃতরাং ত্রহ্গকে “প্রাণন্- 
প্রাণরূপে অভিহিত করিলেই তৎসন্বন্ধীয় সমস্ত স্বরূপ বুঝা বা! ব্যক্ত করা হইল 
বলিয়৷ মনে করি। বাস্তবিক, পরমেশ্বরকে প্রাণের প্রাণ, মনের মন, বাক্যের 
বাক্য ও চক্ষুর চক্ষু বলিয়া অভিহিত করিলে, তাহার ভাব যেরূপ সর্বাংশে ও 
স্ুটারুরূপে পরিব্যক্ত হয়, দেরূপ আর অন্য শব দ্বার হয় না। বলিতে কি," 


একমাত্র হিন্দুর সাহিত্য ভিন্ন পৃথিবীস্থ অন্য কোন জাতির তিতা 
বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর “প্রাণস্ত-প্রাণ” রূপে কথিত বা অভিহিত হয়েন নাই। ; 
ছা কেবল বাইবেলের একমাত্র স্থলে ব্রহ্ম নন্বন্ধে এইরূপ ভাবের অনুরূপ কথা দেখিতে 


পাওয়| যায়। যথ|।--402 1717 স€ 1156) 2100 100৮6) 217017955 001 10615. "6 
05 সস] 28. কাডওয়ার্থ নামক প্রসিদ্ধ ধর্মবিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত বলেন, এই ভাবটি 
্টীয় শাস্ত্রের নিজস্ব নহে। শ্রীক কবি অরফিয়স্‌* অথব| এরেটাসের লিখিত গ্রন্থ 
হইতে সেন্টপল এই ভাবটি গ্রহণ করিয়াছেন বশিয়। তিনি বিশ্বাস' করেন। 
000/010)51170611506991 59506] 0 06 0101৮6158, ৬০] 11507 এবং 
10৫) ৬০12 ৮194, এইরূপ বিশ্বান অমূলক হইবার বিষয় নহে॥ কারণ, মুস। ব। 
খীষ্-প্রচারিত অনেক কথখ।ই, এমন কি শ্রীষ্টীয় শাস্ত্রে অনেক মতই যে, গ্রীক প্রত্ৃতি 
প্রাচীনতর জাতির ধর্মশান্ত্র হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে, তদ্ধিষয়ে বহুতর প্রমীণ আছে। 
উমাদ্‌ পেন লিখিত ধন্মবিজ্ঞান বিষুয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে এই বিষয়ে অনেক কথা. 
জানিতে পারা যায় 1 ৭1700085 27765 [01650108108] ৮0115, 014-17. 








* অরফিয়ল, হোমর ও হিনিয়ডের ৷ পৃৰ্ববস্তী কবি। অনেকে বলেন, তান টেজান যুদ্ধের 
পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি একজন কবি ও সংগীত্র-বিশারদ বলিয়। বিখ্যাত) 
:_ এমন কি, তাহার সঙ্গীতধ্বনিতে পশুপক্ষী ও জড়পদার্থ পথাস্ত বিগলিত হইয়! 
"যাইত বলিয়। প্রবাদ আছে। অনেকের মতে অরাফয়সূ্ই শ্রীসীয় ধর্মেপাখ্যানের 
প্রবর্ক। কিন্তু মহাপণ্ডত আরষ্টটল অরফিয়ন নামক কোন কবির অস্তিত্ব আদৌ 
অস্বীকার করিয়ছেন। ০90/011])5 1100611960001 5991610 06 076 [010159155 
৬০. ॥ ঢ 493 --94. অরফিক্স্‌ ট্রজান যুদ্ধের পূর্বববন্তা হইলে তাহাকে প্রায় 
তিন হাজার বৎসরের পুব্বের লোক বলিয়। গণন। করিতে হয় । এরেটাসও একজন 
বিশ্যাত শ্রীক-কবি। ফলতঃ অরফিয়স্‌ ব। এরেট।মের বু শত বৎসর পূর্বেবে আধ্য খষগণ 
বলির। গিয়াছেন:__“প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষচন্ষু ইত্যাদ্দি--কেনোপনিষদ। যখন ভারতীয় 
দর্শনের কোন কোন মত পিখাগোরস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল, তখন 
ত্রন্মবিষয়ক এই সমীচীন ভানটি ভারত হইতে গ্রীসে সমানীত হয় নাই, এই কথ 
কে বলিল ? 


অবতরণিকা। ১৩ 


অতএব স্বীকার করিতে হইবে ভারতীয় ব্রহ্ধবাদ অপরাপর জাতির ব্রহ্মবাদের 
সহিত সমান নহে। ৫ 

দ্বিতীয়তঃ আচারান্থবর্তিতা । সদাচার যে ধর্মের মূল)* অধিক কি, 
সাচার অভাবে ধশ্ধর্দাধন বা ধর্ম্মাচরণ যে নিরর্থক ব্যাপার, তাহ! আর্ধ্য ভিন্ন 
পৃথিবীর অন্ত জাতি আজিও বুঝে নাই,বা বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। জাত্যস্তরের 
কথা বলিতে পারি না, তবে হিন্দুর নিকট মনুষ্য-জীবন, ঘে একটা উদ্দোশ্ত-পরিশূন্ত 
অসন্বদ্ধ বা অনর্থক ব্যাপার নহে, তাহা বেশ বলিতে পারি। পক্ষান্তরে 
মনুষ্য-জীবন একটি অতি নির্দিষ্ট লক্ষ্য-সত্রে নিবন্ধ,_ন্থুতরাং তাহা সার্থক 
সঙ্গত ও সুসন্বদ্ধ বলিয়াই হিন্দু বিশ্বাস করিয়া থাকে। তন্লিমিত্ত জীবনান্ষ্ঠিত 
প্রতি ঘটনা বা প্রতি কার্য্য মেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অন্ৃকুল ব| উপযোগী হওয়া 


$ এই সম্বন্ধ শানত্র্শী রীযুক্ত চন্তরশেখর বন্থ“মহাশয় লিখিয়াছেন,__“গ্থান্ত বত 
দেশে ধর্মতত্ব আলোচিত ও শান্ত্রবন্ধ হইয়াছে সে দকল পাঠ করিলে তাহা হইতে ভারত- 
প্রকাশিত ব্রহ্ধজ্ঞানের তুলাকিছুই পাঁওয়! যায় না। ফলতঃ কোরাণ ও বাইবেলকে 
ডপনিষদের সাহত কিছুতেই তুলনা কর! যাইতে পারে না। উপনিষদের শ্রেণীর এক 
খানি শান্্ও মুসলমান বা খুষ্টানাদগের মধ্যে নাই। তাহাদের যাহা আছে তাহা কোরাণে 
ও বাইবেলেই আছে; কিন্তকোরাণ ও বাইবেলের একটি অধ্যায়ও ঈশ্বরের স্বরূগ-. 
বর্ণনে উপনিষদের নিকটেও আপিতে পারে না।” বক্তৃতা-কুন্মমাঞ্জলি ২৮-_-হন পৃষ্ঠ] | 
* মহধি মনু লিখিয়াছেন ;-_ - 
আচারঃ পরমোধর্মঃ শ্রত্যুক্তঃ স্মান্ এব চ। 
তক্মাদস্মিন্‌ সদ। যুক্তোনিত্যং স্তাদায়বান্‌ দ্বিজঃ ॥ 
মনুনংহিতা ১/১*৮। 
পরম্পরাগত আচার যে উৎকৃষ্ট ধর্ম, ইহ! শ্রুতি ম্থৃতি উভয়েই প্রতিপন্ন আছে। অতএব 
আকস্মহিতা ভিলাষী ব্রান্মণ শ্রুতি ম্থৃতিবিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্তবান্‌ থারকবেন। 
পুনরায় বলিয়াছেন ;- 
এবমাচারতো। দৃ। ধর্ম্ত মুনয়েগতিং। 
সর্বস্য তপমোযুলমাচারং জগৃহঃ পরং। 
* মনুসংহিত। ১১১০। 
মুনিগণ আচার দ্বারা ধর্ের প্রাপ্তি অবগত হইয়। আচারকেই সকল তগস্তার প্রধান 
কারণ বলিয়! গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ মন্বাদি মহাজনগণ বত স্থানে আচারপরতার 
ভুরি ভূরি প্রশংনা করিয়া গিয়াছেন। 





১৪ দয়ানন্দ-চরিত। 


একান্ত আবশ্তক। যেমন পথিক ব্যক্তি গন্তব্য প্রদেশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই 
পদক্ষেপ করে, যেমন অবিচলিত-চিত্ত সাধক সিদ্ধির প্রতি নিয়ত লক্ষ্য করিয়াই 
এক এক দণ্ড অতিবাহিত করিয়া! থাকে, মনুষ্যও সেইন্ধপ মোক্ষরূপ মহা- 
লক্ষ্যের'দিকে অবিচ্ছি্ন দৃষ্টিপতত করিয়৷ অনস্তপথে এক এক পদ অগ্রসর হইবে, 
ইহাই আর্যশাস্ত্রে সার কথা। কিঞ্চিৎ ,নিবিষ্ট-চিত্ত হইলেই বুঝা যায়, স্থল 
তার সহিত হুক্মতার_-এক কথায় বাহৃজগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের কতকগুলি 
অতি নিকট ও নির্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। ইহা সকলেই জানেন, অতি ভোজনে 
উদরভঙ্গ হয়, উদর-তঙ্গ হইলে দেহের শাস্তি নষ্ট হয়, দেহ অশাস্ত হইলে 
মনও অশান্ত হয়, এবং মন্‌ অশাস্ত বা অপ্রকৃতিস্থ হইয়া! উঠিলে ধ্যানধারণাদি 
কার্ধ্য নির্বাহছিত হুওয়৷ দূরে থাকুক, তাহা সামান্ত সাংসারিক কার্য সাধনেও 
অপটু হইয়া পড়ে। স্ৃতরাং বিহিত ভোজন সর্বথা কর্তব্য। যেমন ভোজন ) 
সেইরূপ পান, স্নান, নিদ্রা, শয়ন, ভ্রমণ, অঙ্গচালন প্রভৃতি দেহসংক্রান্ত যাবতীয় 
কার্য বৈধতার সহিত সম্পাদিত না হইলে দেহ সুস্থ বা শুদ্ধ হইতে পারে না, 
এবং দেহ সুস্থ বা শুদ্ধ না হইলে চিত্তও সমস্থ বা শুদ্ধ হইতে পারে না। আর 
অসুস্থ বা অশ্তদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কর্তৃক কি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রসারণ, কি 
পরমার্থ-তত্বান্বশীলন প্রভৃতি কোন মহত্তর কার্য সাধিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। 
ফলতঃ বাহ্‌-পরিচ্ছন্নতা যে মানসিক পরিচ্ছন্নতার কারণ, এবং মানসিক 
পরিচ্ছন্নতা যে আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার কারণ, তাহা! আর বিশদ করিয়। 
বুঝাইতে হইবে না। এই হেতু ধাহাদিগের ব্রহ্মপূজা ঝা ব্রহ্ম-প্রীতি কেবল ভাষা- 
শ্রিত, ধাহারা দিনবিশেষে বা তিথিবিশেষে জনকোলাহল-পরিপূরিত প্রদেশে 
কিং কোন নির্জন স্থানে কিয়ৎকাল উপবিষ্ট হুইয়া অনন্ত-ন্বরূপ ঈশ্বরের 
উদ্দেশে কেবল কতকগুলি শব্দের আবৃত্তি, উচ্চারণ ব! পুনরুক্কিমাত্রকেই ধর্মের 
পরম সাধন বলিয়া বিবেচনা করেন, অথবা ধাহার! নিত্য-নিয়তাচরিত কোন 
কার্যের সহিত, এমন কি পারিবারিক বা সামাজিক কোন অনুষ্ঠানের সহিত 
কোনরূপ সম্পর্ক না রাখিয়া ধর্মকে কেবলমাত্র বক্তৃতার বিষয়-_সাপ্তাহিক 
আলোচনার বিষয় কিংবা সাময়িক জল্পনার বিষয় মধ্যে পরিগণিত করিয়া 
তুলেন, আমার বিবেচনায় তাহাদিগের ধর্ম পরম্পরা-কথিত একটা প্রবাদ 
কথ বই. অপর কিছুই নহে । কারণ, ধর্ম কেবলমাত্র আলোচনার বিষম নহে, 


অবতরণিকা ১৫ 


শব-শাস্ত্ান্তর্গত সংজ্ঞাবিশেষও নহে, অথবা তাহা মন্ত্রযোর জিহবায় জিহ্বায় 
নৃত্য করিবারও বন্ত নহে। তাহা কুস্থম-নিবদ্ধ সুরতির ন্ঠায়, ইন্ধন- 
মধ্যগত পাবকশিখার ন্যায়, কিংবা বহুযুগ-দাধিত সিদ্ধির ন্যায় বছদিনে ও 
বু পরিশ্রমে স্করিত হয়, এবং স্কুরিত হইয়া আপনার প্রোজ্জল. দীর্তিতে 
আপনাকে ও আপনার সংস্্ যাবতীয় বস্তুকে দীপ্তিমান্‌ করিয়া তুলে। 
সুতরাং তম্ফরণের নিমিত্ত পদে পদে সদাচারিতার অন্সরণ যে একান্ত, 
আবশ্তক, তাহা আর বলিতে হইবে না। আচারাম্ুগামিতার গৃঢ় তাৎপর্ধ্য 
আর্যযের মত অপর কেহ বুঝে নাই বলিয়াই কেবল আর্ধ্জাতির শাস্্র- 
. সংহিতায় আচারপরতার ভুরি তৃরি প্রশংসা দৃষ্ট হয়। আর নিয়মানুবর্তিতার 
অভাবে আচারান্ুবর্তিতা আদৌ অসম্ভব। তঙ্নিমিত্ হিন্দুর মত আচারবাদী 
যেমন কেহ নাই, সেইরূপ নিয়মবাদীও কেহ নাই। ফলতঃ ভারতীয় ব্রহ্মবাদ 
যে সদাচারিতা-মূলক, তাহাই এখন প্রতিপাঁদিত হইল। 

তৃতীয়ত: অধিকারিতার কথা। অধিকারিতা-সম্পর্কেও হিন্দুর ব্রহ্মবাদ 
বিশিষ্ট। হিন্দু ভিন্ন অপর জাতির 'ধর্শাস্ত্ে+ অধিকার-তত্বের অবতারণা বা 
আলোচনা একরূপ নাই বলিলেই হয়। যিনি যে তত্ব-গ্রহে অসমর্থ, অথবা 
যিনি যে বিষয় পরিপাকে অপটু, তাহার নিকট সে তত্বের বা সে বিষয়ের 
প্রচার বিড়ম্বনা মাত্র। জ্্তরাং ইহা স্বীকার করা উচিত, ধর্থন্শীলনে 

* অন্য জাতির শাস্ত্-সংহিতায় অধিকার-তত্বের আলোচনা! একবারে নাই বলিলে 
অযথা কথা বলা হয়। কারণ পণ্ডিতবর পিথাগোরস্, কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কাল 
মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে না পারিলে তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন ন|। 
খৃষ্ট বলিয়াছেন,_“হে পরিপ্রাত্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল! আমার নিকট 
আগমন কর, আমি তোমাদিগকে শাস্তিদান করিব।" পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকে- 
বাই বোধ হন শাস্তি লাভের অধিকারী। এতস্ডিন্ন তিনি আর একস্থলে বলি- 
য়াছেন,_“শৃকরের সন্দুথে যুক্ত! নিক্ষেপ করিও ন1”। 9£0091075দ. ৮11, 0. এইরপে 
খৃষ্ট অধিকারিতা-অনধিকারিতার বিচার করিলেও অধুন! খ্ট-শিষ্যগণ কিন্তু ইহার 
প্রতি আদৌ দৃষ্টি করিয়! চলেন না। যাহা হউক, আর্ধাজাতি ইহার .আবগ্ককত। যেরূপ 
শ্বীকার করেন, যেরূপ সুল্ম ভাঁষে ইহার অনুসরণ করিয়। চলেন, সেরূপ আর অন্য 
জাতির ভিতর দৃষ্ট হয় না। হুতরাং এই. অংশে ডাহাদিগের বিশেষত্ব স্বীকার করিতেই 
হইবে। . 
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দকল ব্যক্তির সমান অধিকার থাকিলেও, কিংবা মুক্তিরূপ পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির 
, পক্ষে মনুষ্যমাত্রেই সম-অধিকারসম্পন্ন হইলেও যোগ্যতান্থুরূপ ধর্মশিক্ষার 
ব্যবস্থা করা যার পর নাই কর্তব্য। শক্তির বহিভূতি বা যোগ্যতার অতিরিক্ত 
বিষয়ের .ভার ব্যক্তিবিশেষের প্রতি সমর্পিত হইলে সে যেমন তাহা সম্পাদিত 
করিতে পারে না.) সেইরূপ সমর্পিত বিষয়ের গুরুত্ব বা গৌরবও থাকে না। 
এএরপ স্থলে সেই অর্পিতি-বিষয় সর্ববাংশে পবিত্র বা গৌরবাম্পদ হইলেও তাহার 
প্রতি লোকের অশ্রন্ধা উদ্দীপিত হইতে থাকে। ধর্মতত্ব অতি উন্নত'ও পবিত্র, 
সংসারে ধর্মনাধন ব| ধর্ম্ান্থশীলনের মত অধিকতর উচ্চ ও সুখ-প্রদ বিষয় অন্য 
কিছুই নাই। অ্িমিত্ত অযোগ্যতাঁর অনুর ক্ষেত্রে ধর্মবীজ বপন করা 
কোনরূপেই সঙ্গত নহে। বলা বাহুল্য,_এই কারণ ভারতের হুক্ম-তত্বদর্শী 
আচাধ্যগণ বহু বিবেচনা ও বনু *লরীক্ষার পর লোককে ধর্মষ্বিষয়ে উপদেশ 
প্রদান করিতেন। সংসারে একবিধ সামগ্রী যেমন সকল মন্তুষ্যের আহার্ধ্য হইতে 
পারে না; পক্ষান্তরে বালক, বৃদ্ধ, যুবক, রুগ্ন ও অতিরুগ্ন প্রভৃতি বিভিন্ন 
অবস্থাপক্ন লোকের নিমিত্ত যেমন বিভিন্নরূ্প আহীার্ধ্য সামগ্রীর প্রয়োজন, 
সেইরূপ ধর্মের একই তত্ব বা একই কথা মনুষ্য-মাত্রেরই উপযোগী হওয়া 
সম্ভাবিত নহে। এই কারণ যাহারা আশা করেন যে, তাহাদিগের মহাপুরুষ- 
প্রচারিত ধর্ম একদিনে বা এক শত দিনে ধরণীর এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া পড়িবে, ধাহারা গণনা করিয়া বসিয়া 
আছেন যে, আর অর্ধ শত বৎসর পরে তীহাদিগের উড্ডীয়মান ধর্মপতাকার 
নিয়ে পৃথিবীর সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবে, 
অথবা যাহার! ঈষৎ গান্তীরধ্য সহকারে বলিয়া থাকেন যে, তাঁহাদিগের আচার্য্য- 
বিশেষ বাঁ প্রবক্তা-বিশেষের একটি মাত্র বক্তৃতায় বিশ্ব-সংসার বিমোহিত হইয়া 
গিয়া তৎক্ষণাৎ তছুপদিষ্ট পন্থার অনুসরণ করিয়া চলিবে, আমি মানব-চরিত্র 
বিষয়ে তাহাদিগকে একান্ত অনভিজ্ঞ দেখিয়৷ অনেক সময়ে হাস্ত করিয়া থাকি। 
প্রকৃতি-পরিবর্তন, চরিত্র-সংশোধন, শুদ্ধতা ব| সাত্বিকতা সহকারে চরিত্রের 
ক্রমোন্নতি-সাধন, এবং অবশেষে মানবের পরম পুরুষার্থ স্বরূপ অনন্ত-সম্মিলন ? 
একদিন বা এক বৎসরের কর্ম নহে। যাহা হউক, অধিকতর আশ্চর্য্যের 
' বিষয় 'এই যে, সংসারে পদে পদ্দে অধিকারিতার বিচার আছে, সংসারের 


অবতরণিকা। ১৭ 


প্রতিকার্যে আধকারান্ুরূপ ফলাফলেরও ব্যবস্থা আছে, অথচ ধর্মের ব্যাপারে 
তাহার বিচারও নাই-_্যবস্থাও নাই! 

্দ্ধতত্ব নিশ্চয়ই অতি সুক্ম, অতি জটিল ও অতি প্রগাঢ। আত্মা বা 
পরলোক-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ সত্যসত্যই একান্ত ছুরবগাহা। স্থৃতয়াং এই 
অতি জটিল ও হুরবগাহ বিষয়সমূহ অমার্জিত-বুদ্ধি ও অস্থিরচিত্ত মনুষ্যের- 
নিকট প্রচারিত করা স্থনিপুণ আচার্য্যের কা্য নহে। মন্থয্যকে অধিকারান্গ্রূপ 
শিক্ষা দান করিবে, প্রকৃত আদর্শের চিত্র মন্ুষ্যের সম্মুথে অবিরত ধরিয়া 
রাখিবে, এবং আদর্শাতিমুখে উত্তরোত্তর অগ্রসর হইবার নিমিত্ত মন্ুষ্যের 
জ্ঞানোন্নতি-সাধনের যথোচিত ব্যবস্থা করিয়৷ দিবে, প্রকৃত ধন্মীচার্য্গণ 
এইরূপ শিক্ষাই দান করিয়া থাকেন। এতদ্দেশের তত্ববিশারদ আচার্ধ্যগণ 
মন্থুয্যের প্রকৃত মঙ্গলোদ্দেশেই এইবূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন। 
তাহারা যে ছুরবগাহ ব্রহ্মতত্ব মনুষ্যমাত্রেরই নিকট নির্বিচারে প্রচারিত 
করিতেন না, তদ্বিষয়ে তৃরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে । * ফলত; আমা- 
দিগের জ্ঞান-ভুয়িষ্ঠ ধর্ষাচারধ্যগণ যে, এবদ্িধ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই 
ভারতীয় ব্রহ্মবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়৷ গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ 
নাই। 


* তন্মৈ স বিদ্বানুপসন্।য় সম্যক্‌ 
প্রশান্তচিত্ায় শমান্বিতায়। 
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং 


প্রোবাচ তাং তত্বতো ব্র্গবিদ্যাম্‌। 
মুণ্ডকোপনিষদ্‌ 
অর্থাং,__সেই বিদ্বান সমাকরপে প্রশান্তচিত্ত শমগুগান্থিত তদীয় সমীগগত বাক্কিকে। 
যদ্বরর। সেই ন্মক্ষয় দতাপুরুষকে জ্ঞাত হওয়া যায়ঃ সেই ব্রদ্ষবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন। 
আধ্য-খধি এই স্থলে অধিকার-তত্বের বিচার পুৰ্বক প্রশান্তচিত্ব ও শমাদি-সাধন-সম্পন্ন 


ধ্যক্তিকেই ত্রঙ্গবিদ্যায় শিক্ষিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ফলতঃ অগ্রশান্তচিত্ত ও 
অশমান্িত ব্যক্তিকে ব্রহ্গবিদ্া| বিষয়ে শিক্ষাদান করিলে, ততন্দার৷ ইষ্টের পরিবর্তে 
ধে অনিষ্টই সাধিত হয়, ভাহ। এতদ্দেশে ব্রদ্গবাদ-বিষয়ক বর্তমান আন্দোলনের ফলে 
উত্তমরূপ বুঝ| যাইতেছে। 

নাকিকেত। বধন ঘমের নিকট পরলোক বিষয়ে জিজ্ঞাহথ হয়েন, তখন যম বলিয়া- 
ছিলেন,_ 


১৮ দয়ানন্দ-চরিত। 


এখন প্রতিপন্ন হইল, আর্ধ্যদিগের ত্রহ্মবাঁদই প্রত ত্রহ্ষবাদ। কারণ, 
আর্ধ্য ভিন্ন অপর কেহ বিশ্বপ্রাণ ঈশ্বরকে “প্রাণস্ত-প্রাণ”রূপে উপলব্ধ করিতে 
সমর্থ হয়েন নাই। আর্ধ্যদিগের ব্রদ্মবাদ কেবল প্রকৃত নহে,_অধিকন্ত তাহা 
বিশিষ্ট ।. অথবা তাহা বিশিষ্ট বলিয়াই প্রক্কৃত। কারণ আর্য ভিন্ন অন্ত 
,কোন জাতিই এই বিষয়ে আচারান্থবন্তিতা ও অধিকারিতার বিচার করিয়! 
চলেন নাই। 

আর্ধ্জাতির আদিম ধর্ম ব্রহ্গবাদ হইলেও তাহারা সকলেই যে তৎ- 
পথাবলম্বী ছিল, আমি এরপ বিশ্বাস করি না। পক্ষান্তরে ইহা সত্য বলিয়া! 
মনে করি যে, বেদ-বর্ণিত সময়ে কর্দকাপগ্ুপ্রিয়তাও বড় কম ছিল না। 
জ্ঞানপথ সর্বতোভাবে অবলম্বনীয় হইলেও অজ্ঞানতার সংস্রব সম্পূর্ণরূপে 
পরিহার কর! যার পর নাই.ছুরূহ কার্য । এই কারণ দেশবিশেষ ঝ৷ 
জাতিবিশেষের ভিতর জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইয়৷ উঠিলেও অজ্ঞান-নিশার 
সম্যক অবসান কখনই সম্ভব নহে। বলা বাহুল্য, তন্নিমিত্ত সকল 
জাতির ভিতর প্রায় সকল সময়েই এক এক দল জ্ঞানবিদ্িষ্ট বা জ্ঞানবিরক্ত 
লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার! জ্ঞান বা! জ্ঞানসংস্থষ্ট বিষয়ের সম্পর্ক 
বিষতুল্য বিবেচনা পূর্বক বহুদূরে অবস্থিতি করে, এবং কর্মকাণ্ডের আড়ম্বরময় 
কোলাহলে অহরহ প্রমত্ত হইয়৷ থাকিতেই ভালবাসে । 

যাহা হউক সিদ্ধু-সরস্বতীর পবিত্র পুলিনে যখন পরমা শক্তির উদ্বোধন হইত, 
্রহ্ধাবর্ত ও ব্ন্ধর্ষির শীস্ত-রসাম্পদ আশ্রমসমূহে যখন ত্রহ্গবিষ্ঠার অধ্যয়ন ও 
আলোচন! হইত, এবং ঈশ্বর ও আত্মবিষয়ক অতি দুরূহ তত্বনকল যখন সরল 
ও সুললিত সৃক্তমালায় সন্বদ্ধ ও সঙ্ঘোষিত হইয়৷ ভারতীয় আচার্য্যবৃন্দকে 
ধর্মের ইতিহাঁমে অমর ও অন্থুপম করিয়া তুলিত, তখনও আর্ধ্যদিগের ভিতর 
কতকগুলি কর্ম্মকাওপ্রিয় লোক বিদ্যমান ছিল বলিয়া স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা 

ন সাম্পরায়ঃ শ্রতিভাঁতি বালম্‌ 
প্রমাদ্যস্তং বিভ্তমোছেন মুঢ়ম্‌। 


কঠোপনিষদ্‌। 
অর্থাং__বিত্বমোছে মুড, প্রমাদী ও অবিবেকী ব্যক্তির নিকট পরলোক-বিষয়ক 


উপার প্রতিভাত হইতে পারে না। এইরূপ আধ্যর্ষবিগ্রণ বহুস্থলে অধিকারিতার কথ! 
আলেচন। করিয়। গিমাছেন। 


অবতরণিকা। ১৯ 


যায়। বেদ-সংহিতার বহুতর স্থলে সেই কর্ধকাও-পরায়ণ লোকদিগের প্রতি 
তিরস্কার-বিমিত্রিত উপদেশের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। আচার্যগণ বিবিধ উপায়ে 
্রহ্মবাদের শ্রেষ্ত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাহার! তাহা গ্রহণ করিত না, ম্বজন 
বা সামাজিকবর্গকে ত্রন্গজ্ঞনের বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে দেখিয়াও 
তাহারা যজ্ঞাদি কর্মের প্রলোভন পরিহারে সমর্থ হইত না, অথবা! জ্ঞানপথ 
সর্বাংশে আশ্রিতব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও তাহারা তাহাতে পদার্পণ 
করিতে ইচ্ছা করিত না। পক্ষান্তরে তাহারা বিশ্বকারণ ঈশ্বরের আরাধনা 
বা অনুসন্ধান বিষয়ে উদাসীন হইয়া থাকিত, কর্ম্মকোলাহলে মত্ত হইয়া কালা- 
তিপাত করিত, এবং অজ্ঞানরূপ নিবিড় নীহারমালায় সমাবৃত হইয়া আপাত- 
রম্য বিষয় সমূহের আস্বাদন করিয়াই তৃপ্ত হইত। * 

ফলতঃ কেবল বৈদিক সময়েই কর্মকাণ্ডের প্রভাব বা প্রচলন ছিল,__- 
এরূপ নহে। বেদোল্লিখিত কাল হইতে আজি পর্যন্ত ভারতীয় ধর্মের ইতি- 
বৃত্তে কর্মকাণ্ডের একটি পরিস্ফূট ধারাবাহিকতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিক 

*ন তং বিদাথ য ইম! জজানা গ্যছান্মাক মন্তরং বভৃব। ছা 
নীহারেণ প্রাবৃত! জল্লা। চান্তৃপ উক্থশাসশ্চরস্তি ॥ 
ধঃ সং ১০। ৮২1৭ 

অর্থাং-_ধিনি ইহা স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে তোমর! জান না। তোঁমাদিগের অস্তঃ- 
করণ তাহ। বৃঝিবার ক্ষমা প্রাপ্ত হয় নাই। নীহারাবৃত হইয়া লোকে নানাবিধ কল্পনা 
করে, তাহার! আপন প্রাণের তৃপ্তির জন্ভ আহারাদি করে, এবং স্তব-স্তুতি উচ্চারণ পূর্বক 
বিচরণ করিয়। থাকে। 

এই স্থলে তৎকালের কর্খকাওবাদী লোৌকদিগের একটি যখাথ চিত্র পাওয়া! যাইতেছে । 
ফলতঃ কম্মকাও জ্ঞানানুমোদ্িত বা জ্ঞানোদ্িষ্ট ন| হইলে, তন্দার! যে প্রকৃত ফল প্রাপ্ত 
হওয়। যায় না, অধিক কি অজ্ঞান কম্মার কর্দ্রসকল যে, কেবল সংসার-বন্ধনেরই হেতু ; 
তাহা তন্ববিশ।রদ শাস্ত্ক।রগণ সহম্র বার বলিয়। গিয়াছেন। মহথি মুণ্ক বলিয়াছেন ঃ-_ 

পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্মমচিতান্‌ ব্রাহ্মণ 
নিব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ! 
মুণ্ডকোপনিষদূ। 

অর্থাৎ_কর্ম লব্ধ লোক সকল পরীক্ষ। করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন,-_ 
কর্ম বারা নিত্য পদার্থ লাভ কর! যায় না। যাহা হউক নিত্য সত্য পরমেশ্বরকে লাভ 
না করিলে জীবের সংমার বদ্ধন যে বিমুক্ত হয় না, তাহ সর্ববশাস্ত্ানুমোদিত কখা। 





২০ দয়ানন্দ-চরিত। 


কি, এতদদেশের ধর্ক্ষেত্রে ব্রদ্মবাদ ও কর্ম্নবাদ যেন পরম্পর-পার্খবঞ্তিনী শ্োত- 
স্বিনীর ন্যায় চলিয়া আসিতেছে। এই নিমিত্ত বেদের বু মন্ত্রে যেরূপ কর্ম 
কাণ্ডের নিকুষ্টতা-প্রতিপাদক বছ কথার সমাবেশ আছে, সেইরূপ বেদো- 
ত্বর-কাল-প্রচারিত গ্রস্থসমূহেও কর্শিগণ কঠোরভাবে তিরস্কৃত হইয়াছে। 
বলিতে কি, অক্তানতার তমিশ্রা যখনই গাঢ়তর মূর্তি ধারণ করিয়াছে কর্মী- 
দিগের অট্হান্তময় কোলাহলে যখনই দিগন্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছে, এবং 
হৈমস্তিক উধার নীহারমালাবৃত সুরধ্যপ্রভার মত বহুবিধ কর্ম্মধূমে ভারতীয় ব্রহ্গ- 
বাদ যখনই একাত্ত ম্্ীন ও থ্রিয়মাণ হইয়! পড়িয়াছে, তখনই এক এক জন 
মহাবল পুরুষ আবিভূর্তি হইয়া তাহাকে সন্ত্রীবিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 

্রক্মবাদ আর্ধ্যজাতির আদিম ধর্ম বলিয়াই একবারে বিলুপ্ত হয় নাই, 
রহ্মবাদ আরধ্যদিগের চিরন্তন ধর্ম বলিয়াই একবারে বিনষ্ট হইয্! যায় নাই, 
এবং উহা! সত্য ও একমাত্র ধর্ম বলিয়াই কালের অনন্ত প্রবাহেও অপসারিত 
হইতে পারে নাই। যদি হিমাচল দিগস্তরিত হয়,যমুনা-আত যদি সংক্ধ হয়,কিংব| 
জাহুবীর যুগযুগান্তর-বাহিনী তরঙ্গমাল! যদি মৃত্তিকার সহিত মিশিয়াও যায়, 
তথাপি আর্ধ্াবর্তেব্রহ্মবাদের বিজয় নিশান বিলুপ্ত হইবে বলিয়া মনে করি না । 
যদি কোন ছুণিবার নৈসর্গিক নিমিত্ত সংঘটিত হইয়া! ভারতের প্রার্কতিক 
স্থিতির পরিবর্তন করে, অথবা কোন বৈদেশিক বীরেন্দ্র পুরুষ পুনরায় আবি- 
ভূতি হইয়া আপনার বিপুল বাহুবলে ভারতের শাস্তি-সম্পদ ও স্খ-সমৃদ্ধি 
সমস্তই গ্রাস করিয়া বসে, তাহা হইলেও ব্রন্ধজ্ঞানের বিশুদ্ধ বন্ছি আর্ষ্যের হৃদয় 
হইতে এককালে তিরোহিত হইবে বলিয়াও বিশ্বাস হয় না। শিরাঁপথে 
শোণিতমোত যতক্ষণ সঞ্চারিত থাকে, মন্ুষ্যের প্রাণবাষু যেমন ততক্ষণ বাহির 
হয় না) শাখা-পল্পবাদিতে যতক্ষণ রসধারা প্রবাহিত থাকে, তরুলতা৷ যেমন 
ততক্ষণ শু হইয়া যায় না; সেইরূপ আর্ধ্যদিগের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের কণা- 
মাত্রও যতক্ষণ বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ আর্ঘ্যের বিলয় হইবে বলিয়াও 
বোধ হয না। ব্রহ্গবাদ আধ্্যজাতির প্রাণ-স্বরূপ, আর্ধ্যহৃদয়ের শোণিত- 
স্বরূপ, এবং আর্ধ্যাবর্তের মেরুদণ্-স্বর্ূপ। স্থৃতরাং ব্রহ্মবাদের অভাবে 
আধ্যের স্থিতি ও বিস্তৃতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মন্ুষ্যজাতির জাতীয় ইতিহাসে 
ভারত যে ধর্ঘাচার্যোর পদ-পরিগ্রহ করিয়াছে, জ্ঞান ও সভ্যতা-সম্পর্কে, 


অবতরণিকা। ২১ 


এতদ্দেশ ষে, পৃথিবীতে অদ্িতীয় হইয়া! রহিয়াছে, আর পরপদ-প্রান্তে বারদ্বার 
বিলুষ্ঠিত ও বিগত-সর্বস্ব হইলেও ভারতীয় কীর্তিপরম্পরা যে আজিও সত্য- 
সমাজের বিশ্ময়োৎপাদনে সমর্থ হইতেছে, সনাতন ব্রহ্মবাদই তাহার মূল কারণ। 
বন্ততঃ আধ্যজাতির ভ্ঞানগৌরব বাঁ মানমহিমা সমন্তেরই মূলীভৃত হেতু 
্রন্মবাদ। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্যগণ ব্রহ্গজ্ঞান 
আশ্রম করিয়াই উন্নতির অত্যুচ্চ শিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, আর ব্রহ্মজ্ঞানের 
প্রতি একরূপ উদাসীন ব! শিথিল-প্রযত্র হইয়াই আর্ধ্যগণ এখন নিদারুণ বিপদে 
বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। যাহা হউক, এই কারণ আমরা ব্রদ্মবাদের প্রচারক 
ঝা সংস্কারকদিগকে ভারতের যথার্থ হিতাকাজ্ষী বলিয়াই গণন! করিয়! থাকি। 

* ভারতীয় ব্রহ্মবাদের ইতিবৃত্তে বেদবর্ণিত খধিদিগের পর মহামতি শঙ্করা- 
চার্য্যের নামই উল্লিখিতব্য। * .এতদ্দেশে..যথন নাস্তিকতার অগ্নি প্রধূ- 
মিত হইতেছিল, সংশয় ও অবিশ্বীসরূপ ঘনান্ধকারে যখন চারিদিক পরিব্যাপ্ত 
হইতেছিল, এবং বেদ-প্রতিপাদিত ব্রহ্মবাদ যখন শীত-নিপীড়িত পাদপের স্তায় 
দিন দিন সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছিল, শঙ্করাচার্ধ্য সেই সময়ে অভ্যুদিত হইয়া 
রহ্ধজ্ঞানের বিজয়ভেরী নিনাদিত করিলেন। তাহার অনুপম প্রতিভা, অদ্ভূত 
শান্্দর্শিতা ও অলোকসাধারণ বিচারপটুতাঁয় নাস্তিকতার তমোজাল যেরূপ 
তিরোহিত হইল, সেইরপ ব্রহ্মবাদের উজ্জল কিরণমাল! অল্পে অল্পে বিকশিত 
হইতে লাগিল। তিনি কেবল বিচারযুদ্ধে সকল পক্ষ পরাজিত করিয়াই ব্রহ্গ- 





* শঙ্করাচার্্য খৃষ্ী্ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথব। নবম শতাব্দীর প্রারস্তে আবিভূ্ত 
হয়েন। তিনি দাক্ষিণাতোর অন্তর্গত মলয়বর প্রদেশে নাথুরি নামক ত্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। বালাকাল হইতেই প্রব্রজার প্রতি তাহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এই কারণ 
তিনি অল্প বন্নসেই মন্্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ববক সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ও সকল শ্রেনীর 
পগ্তবর্গের পরাজয় সাধন করিয়! সর্বোপরি ব্র্গজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপািত করেন। 
বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাহার লোকান্তর ঘটে। অনেকে শঙ্করাঁচার্ধাকে শৈবমতের 
প্রবর্তকক্ধপে নির্দেশ করিয়া থাকেন। আমর! এরূপ নির্দেশকে যুক্তিসঙ্গত বোধ করি না। 
ভাহার প্রভাবে যে জৈন ও বৌদ্ধমত বিখণ্ডিত হয়, এবং জৈন ও বৌদ্ধসম্প্রদায় যে বিশিষ্ট, 
রূপে পরাভূত হয়] বার, তাহাতে কাহারও সংশয় নাই। এই ব্যাপারে মূর্তিপূজার 
প্রবর্তকগণ যার পর নাই উল্লসিত হয়েন, এবং উল্লসিত হইয়! শঙ্করকে স্বয়ং শঙ্করাবতার 
পদে প্রতিষ্টাপূর্ব? তাহারই নামে শিবোপানন! প্রচারিত করয়। গিয়াছেন বলিয়। বোধ হয়। 


২২ দয়ানন্দ-চরিত। 


জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন না ; অধিকস্ত ব্রহ্ননত্রের ব্যাখ্যান্বরূপ স্থপ্রসিদ্ধ 
শারীরক ভাষ্যের প্রচার করিয়৷ ব্রহ্মবাদ বিস্তারের পক্ষে একটি যুগান্তর ঘটাইয়া 
দিলেন। + বলিতে কি, ব্রহ্ষজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন-পক্ষে শারীরক ভাষ্যের 
মত ভূমগ্ুলে আজি পর্য্যন্ত কোন সুযুক্তিপূর্ণ সারবান্‌ পুস্তকের প্রচার হয় নাই। 
বলিতে কি, শঙ্করের সমাগম ন! হইলে এতদেশে ব্রন্মবাদ বা ত্রহ্মঙ্ঞান বিষয়ে কোন 
পরিষ্ষট নিদর্শন বিদ্যমান থাকিত কি না, তাহা সন্দেহস্থল। এই কারণ আমরা 
তাহাকে ত্রহ্মবাদের বিশুদ্ধ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংস্কারক-পদে বরণ পূর্বক যখোচিত 
শ্রদ্ধাতক্তি সমর্পণ করিয়া থাকি। 

তাহার পর রাজ! রামমোহন । £ তিনি একজন এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণসন্তান। 
বঙ্গদেশাস্তর্গত পল্লিগ্রামবিশেষে তাহার জন্ম হয়। * মোগলদিগের কক্কালময় 
সমাধিতূমির উপর যখন বুটনের বিজয়িনী শক্তি লীলা করিতেছিল, অথবা 
ইতরাজ-রাজত্বের উালোক যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 
পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছিল, তৎকালে,__অর্থাৎ অষ্টাদশ শত'বীর 
শেষাংশে রাজ! রামমোহন বায় আবিভূতি হয়েন। মহাপুরুষগণ সষ্য্যের স্তায় 
প্রভা-দমন্বিত। স্থর্ধ্যের উদয়ে যেরূপ অন্ধকাররাশি বিদূরিত হয়, মহাপুরুষ- 
গণের আবির্ভাবে সেইরূপ সামাজিক তমোজালও তিরোহিত হইয়া যায়। 
স্থুতরাং রামমোহনের সমাগমে ভারতদমাজের তাৎকালীন অন্ধকাররাশিও 
অন্তহিত হইয্লাছিল। কিন্তু তীহাকে যে অন্ধকারজাল ভেদ করিয়া 
ভারতভূমির পৃষ্ঠে পদার্পণ করিতে হইয়াছিল, সে অন্ধকারজাল অতি 


1 প্রচলিত অগ্বৈতবাদ, শারীরক ভাবোর অনুমোদিত হইলেও ব্রঙ্গবাদের সহিত বস্তুতঃ 
“তাহার কোন বিরোধ নাই। তবে যাহ! কিছু বিরোধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ভাষ্যের 

দোষ নহে,_ভ।ষ্য বুঝিবারই দোষ। 

$শঙ্করাচার্যা ও রামশোহন রায়ের মধাবর্তীঁ সময়ে গুরু নানক প্রভৃতি কতিপঞ্প একেশ্বর- 
বাদ-প্রচারক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ভাভাদিগের প্রচারিত মতের সহিত বেদ- 
প্রতিপা্দিত প্রন্ধবাদের সকল অংশে সাদৃশ্ত নাই,_-এমন কি কোন কোন অংশে বিশেষরূপ 
অনাদৃগ্ত আছে বলিয়াই ঠাহাদিগের প্রমর্ এই স্থলে উত্থাপিত হইল ন|। 

* রামমোহন রায় ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ 
করেন, এবং ১৮৩৩ খ্রিষ্টান্সের ২৭শে সেপেম্বর তারিখে ইংলণ্ডের অন্তর্গত বুষ্টল নগরে 
লোকাস্তরিত হয়েন'। 


অবতরণিকা। ২৩ 


প্রগাঢ়, অতি বিকট ও অতি বিস্তৃত। সেই দিগন্তবিস্তৃত অন্ধকাঁরে সমগ্র 
ভারতদমাজ সমাবৃত ছিল। তন্াচার্য/গণ সেই তমোরাশির ভিতরে ধর্ম ও 
ধার্ম্িকতাঁর নাম লইয়া বহুবিধ পাঁপের অনুষ্ঠান করিতেন । নরহত্যা, স্ুরাপান 
ও পরদারাভিগমন প্রভৃতি জুগুপ্সিত কাধ্য সকল তন্্রাচার্যদিগের সাধনার 
সহায়ক ছিল। স্বরা-সম্বিদাদি উন্মাদকর সামগ্রী সকল সেবন করিয়াই তাহারা 
চিত্তের পরম! শাস্তি লাভ করিতেন, নরমাংস, নরশোণিত ও নরকপাল প্রভৃতি 
বীভৎস বস্তুর সাহচর্য্যেই একান্ত তৃপ্ত থাকিতেন, এবং মারণৌচ্চাটনাদি অভিচার- 
মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেই অস্তিমে অক্ষয় স্বখের অধিকারী হইবে বলিয়া 
বিশ্বাস করিতেন। অপরদিকে নামসাধন ও নামসন্কীর্ভনাদি কার্ধা সকল বৈষ্ণব- 
সমাজে বাহিরের বস্তু বলিয়া বিবেচিত হইত, বিনয়-নম্তাদি-সম্পর্কে তাহার! এক- 
কূপ উদাসীন হইয়া থাকিত, এবং ভগবৎ-প্রীতি..বা ভগবং-প্রসঙ্গকে শবশান্ত্রে 
কয়েকটা সংজ্ঞা বলিয়াই মনে করিয়া লইত। পক্ষান্তরে মন্তকমুণ্ডন, শিখা- 
ধারণ, মালাগ্রহণ, চন্দনলেপন ও আপন আপন নামের পশ্চাতে “দাসান্গুদাসাদি” 
শব্যোজন প্রভৃতি বাহ-ব্যাপার সমূহ ভক্তিপথের একান্ত সাধক বলিয়৷ পরি- 
গণিত হইত, আর পরমাত্মবিষয়ক যে নির্মল! রতি, অধ্যাত্মযোগ ও ইন্জিয়নিগ্রহ 
ব্যতিরেকে সপ্পর্ণ অসম্ভব, তাহারা! কামিনীসঙ্গ বা কামুকতার প্রভাবেই তাহ! 
লাভ করিতে চেষ্টা করিত। কেবল ইহাই নহে ;_স্বাধীনচিস্তা ও কর্তব্যনিষ্ঠা 
বঙ্গতৃমি হইতে অন্তহিত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি মনে করি না। কুলগুরু 
ও কুলপুরোহিতের ইঙ্গিতে যজমাঁনগণ উঠিত ও বসিত, আকাঙ্ঞান্ুরূপ 
দক্ষিণাদান করিতে পারিলেই তাহারা অতিপাতক মহাপাতক হইতেও নিষ্কৃতি 
লাভ করিত, এবং অন্ধ কতৃক নীয়মান অন্ধের স্তায় ফজমান ও পুরোহিত উভয়েই 
অজ্ঞানতার গর্তে নিপতিত হইয়! ধর্মের নামে কলঙ্ক রটনা করিত। বেদ- 
বেদান্তের পরিবর্তে ভাগবদ্‌ ও ভজনবিলাসের আলোচন! হইত, ব্রহ্ষচরধ্য বা 
বৈরাগ্যের সাধন! না করিয়া লোকে ইন্জরিয়বিলাসেই মত্ত থাকিত, আর সর্ব 
প্রকারে উৎকট ও বীভৎস হইতে পারিলেই ধার্ট্িকের শিরোমণি বলিয়া সমাদর 
পাইত। এততিন্ন সেই বিভীষণা নিশাতে__সেই একাস্ত আতঙ্কোদ্দীপক অমা- 
রজনীতে__অথবা! সেই দিগ্‌দিগন্ত-প্রসারিত তমোরাশির ভিতরে ভারতের 
শত শত অসহায় শিশু অস্ফুট আর্তধবনির সহিত ভাগীরথির উদ্দাম তরঙ্গে 


২৪ দ্য়ানন্দ-চরিত। 


ভালিয়া যাইত, এবং শত সহস্র অবলা__ততৃ-শোক-্রিয়মাণা। অবলা আত্মীয়- 
জন কর্তৃক অলম্ত চিতাকৃণ্ডে নিক্ষিপ্তা ও যার পর নাই যাতনায় ব্যথিত হইয়া 
ভারতের মন্থুয্যত্বকে শত ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে ইহলোক হইতে অব- 
কতা হইত। সেই নিমজ্ঞমান শিশুদিগের অস্ফুট আর্তধ্বনি, আর সেই 
দহমান অবলাগণের মর্দ্ঘাতিনী রোদনধ্বনি, সেই তামসী-নিশাকে আরও 
বিভীষণা করিয়া তুলিত। ফলতঃ তৎকালে দেশের সর্ধত্র:সর্বনাশ যেন মূর্তি- 
মান্‌ হইয়াই বিরাজ করিতেছিল। 

রামমোহন রায় উদীয়মান কৃর্য্য প্রভার মত, স্থুনিপুণ চিকিৎসকের মত, 
অথব৷ বিচক্ষণ ব্যবস্থাকর্তীর মত উপস্থিত হইয়া সেই বিপন্ন ও বিশৃঙ্খলাময় 
সমাজে শাস্তির সৃচনা করিলেন। স্থুনিপুণ চিকিৎসক যেমন সর্বাগ্রে রোগের মূল 
নিরূপণ করেন, এবং মূল নিরূপিত হইলে পর চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকেন, রামমোহন রায়ও সেইরূপ রোগের মূল নিরূপণ পূর্বক চিকিৎসারস্ত 
করিলেন। তিনি প্রতিভার উদ্ভাসিত আলোকে বুঝিতে পারিলেন যে, হিন্দুর 
জাতীয় জীবন সর্বতোভাবে ধন্রসংস্থষ্ট। সুতরাং শিল্পের উদ্ধারে, রাজনীতির 
সংস্কারে কিংবা কোনরূপ মার্জিত ও উন্নত শিক্ষাপদ্ধতির বিস্তারে হিন্দুর উন্নয়ন 
সম্ভাবিত নহে। হিন্দুর উন্নয়ন করিতে হইলে হিন্দুর ধর্মের উন্নয়ন করা চাই। 
হিন্দুর ধর্ম সনাতন ব্রহ্ষবাদ। অতএব সনাতন ত্রহ্মবাদের উদ্ধার বা উন্নয়ন 
হইলে হিন্দুরও উদ্ধার বা উন্নয়ন হইতে পারে। ইহা! বুঝিতে পারিয়াই তিনি 
শত বাধা ও সহস্র প্রতিকূলতা-সত্বেও অদীনপরাক্রম বীরপুরুষের মত ব্রঙ্গ- 
বাদের প্রচার কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইলেন। 

তিনি প্রথমত: ব্রহ্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থসমূহের প্রচার করিলেন। ব্রক্ষস্ত্র 
বা বেদান্তের মত ব্রক্গ-প্রতিপাদক গ্রন্থ অবনীমণ্ডলে আর নাই। মহর্ষি বাদরায়ণ, 
্রহ্জ্তানের শ্রেষ্ঠতা ও ব্রদ্মোপামনার আবশ্তকতা, এরূপ শৃঙ্খলা এরূপ ধারা- 
বাহিকতা ও এরূপ যুক্তিযুক্ততা সহকারে এই গ্রন্থে গ্রতিপন্ন করিয়াছেন, 
যাহার বিষয় চিন্তা করিলে বিশ্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ফলত; বেদাস্তকে 
একথানি অত্যুতষ্ট ব্রহ্মবিজ্ঞান বলিয়! উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই 
কারণ রামমোহন রায় সর্বাগ্রে অন্থ্বাদের সহিত এই অনুপম পুস্তক প্রচারিত 
করিয়। দিলেন। তিনি বেদান্তের পর উপনিষদ্‌ প্রচারে ক্কৃতসংকল্প হইলেন। 


অবতরণিকা ২৫ 


উপনিধদ্‌-গুলি ব্রহ্মজ্ঞানের আকর বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। মণিকার 
যেরূপ,আকর হইতে রত্বোত্বোলন পূর্বক রত্বমালার রচনা করিয়া থাকে, 
কৃষ্ণদ্বৈপায়নও সেইরূপ উপনিষদ্‌কে আকর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া! বেদাস্ত- 
রূপ রত্বহারের স্থষ্টি করিয়াছেন । যাহা হউক, তিনি কএকখানি উপনিষদ্‌ 
উপযুর্ণপরি প্রকাশিত করিলেন । তদীয় হৃদয়ে এই বিশ্বীস অন্রান্তরূপেই 
প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বেদাস্তাদি ব্রহ্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থসমূহের অধ্যয়ন বা আলো- 
চনার অভাব-বশতই বঙ্গভূমির অধিবাসিগণ ব্রহ্ষোপাসনা-সম্পর্কে অজ্ঞ ও 
উদাসীন হইরা৷ রহিয়াছে। তন্নিমিত্ত ব্রন্ষজ্ঞানের বিমল আলোকশিখা বিকিরণ 
করিবার পক্ষে তিনি এই সকল গ্রন্থের পুনঃ পুনঃ প্রচার যার পর নাই কর্তব্য 
বলিয়৷ বুঝিতে পারিলেন। তিনি তৎ-প্রণীত বেদাত্ত-ভূমিকার এক স্থলে 
লিখিতেছেন :--“লোকেতে শাস্ত্রের অপ্রাচুধ্য "নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সক- 
লের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ 
লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদীস্ত শাস্ত্রের অর্থ 
ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক, ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন 
যে আমারদের মূল শাস্তরান্ছদারে ও অতি পূর্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে 
জগতের শ্রষ্টা পাতা সংহর্তী ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপান্ত 
হইয়াছেন” * 

রামমোহন রায় কোন নূতন ধর্মের প্রবর্তক বা নূতন মতের সংস্থাপক 
নহেন। এই কারণ ধাহারা তাহাকে নবধর্ম-প্রবর্তক বা কোন অভিনব 
মতের আবিষ্কারক বলিয়! উল্লেখ করেন, তাঁহারা রামমোহন রায়কে প্রকৃত 
পক্ষে সম্মানিত করেন বলিয়৷ মনে হয় না। কারণ কোন নূতন ধর্দের প্রব- 
তক না হইয়া, অথবা অবনীমণ্ডলে কোন অভিনব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত না করিয়া, 
তিনি যে খধিগণ-প্রদর্শিত পন্থারই অন্থ্দরণ করিয়াছিলেন, এবং অনুসরণ 
করিবার নিমিত্ত স্বদেশীয় মনুষ্যদিগকে আগ্রহ সহকারে উপদেশ দিয়াছিলেন, 
তাহাতেই তাহার যথার্থ মহত্ব প্রভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। অসামান্ত প্রতিভা, 
অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রভূত মানসিক শক্তি এবং ক্ষুরধার-তুল্য বুদ্ধি, এই সমস্তই 
রামমোহনে বিদ্তমান ছিল। ন্ৃতরাং তিনি যে ইচ্ছা! করিলেই অভিনব মতের 


* রাজ রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থ বলা ৮ পৃষ্ঠ । 


২৬ দয়ানম্দ চরিত। 


: উল্ভাবক বনিয় পুঁজিত হইতে পারিতেন, অথবা অদ্বিতীয় ত্রন্মের অংশাবতার 
কিংবা পূর্ণাবতার-রূপেও অভিহিত বা অভিবাদিত হইতে সমর্থ হইতেন, 
তাহাতে আর সংশয় কি? বিশেষতঃ যে দেশে ইতর জন্তর অর্চনা হয়, যে দেশে 
নিরক্ষর এমন কি নিন ইঞ্জিয়াসক্তমনুয্যও পরাংপর পরমেষ্বর বলিয়া পুজিত 
হয়, অথবা যে দেশে বায়সও বিহঙ্গরাজের আসনে অধিষ্ঠিত হয়, আর যে 
দেশের লোক শিবাকে দিংহপদে বরণ করিতেও অগুমাত্র কুষটিত বা সন্কুচিত 
না হয়, সে দেশে রামমোহন রায়ের মত লোকোত্তর-শক্তিশালী ব্যক্তি যে ঈশ্বর 
বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পৃজিত হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্ত 
আশ্র্যের বিষয় তিনি আপনাকে সাধারণ মনুষ্যের অতিরিক্ত অগর কিছুই 
বলিয়া যাঁন নাই। এতদদেশে ধর্শের নামে কিরূপ অধোগতি ঘটে, এবং ধর্মের 
নাম লইয় মানুষ কিরূপে ক্রমে, ক্রমে ঈশ্বরপদবী পর্যন্ত অধিকার করিয়া বসে, 
তাহা তিনি উত্তমরূপ অবগত ছিলেন। এই হেতু ভবিষ্যত্বংশ-সন্ভৃত কোন 
ব্যক্তি তাহাকে অভিনব অব্তার-পদে প্রতিষিত করিয়া, অথবা! স্বর্গাগত কোন 
স্থর-পুরুষ বিবেচন! করিয়া তাহার প্রতি অযথোচিত প্রীতি-ভক্তি অর্পণ না করে, 
ত্লিমিত্ত তিনি অতি বিশদ ভাষায় এই বিষয়ে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া 
গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,_“আমি লিখিত কোন গ্রন্থে বা কথিত কোন 
প্রসঙ্গে আপনাকে একেশ্বরবাদের সংস্কারক বা আবিষ্কারক বলিয়া অভিহিত 
করি নাই। অধিক কি, এইবূপ পষ্বক্পও আমার অন্তরে কখন উদ্দিত হয় নাই। 
পক্ষান্তরে ব্দ্ধোগাঁসনাই যে হিন্দুজাতির প্রন্কত ধর্ম এবং আমাদিগের পূর্ব- 
পুরুষগণ যে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন, এই বিষয় প্রতি গ্রস্থেই প্রতিপাঁদিত 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি।” * বস্তুতঃ তৎপ্রচারিত মত নামান্তরে পরিচিত বাঁ 
ধর্থান্তরে পরিগণিত হইবার পক্ষে তিনি যার পর নাই বিরুদ্ধ ছি্েন। এই 
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আত্বজীবনবৃদ্ধ ন।মফ প্রস্তাবেও শষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। 


অবতরণিক! । ২৭ 


কারণ তাহার জীবদাশায় তদীয় মত ধর্শীস্তরে পরিগণিত বা! গরিণত হইতে 
পারে নাই। * যাহা হউক যে সকল ব্যক্তি রামমোহন রায়কে অভিনব 
ধর্মের প্রবর্তক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, কিংবা:তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজকে 
স্বজাতির সহিত সর্ব প্রকারে ছিন্ন-সম্পর্ক করিয়া একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে 
পরিগণিত করিতে ইচ্ছা করেন ) তাহা দগের অস্ত্রে অগ্নিময় উৎসাহ থাকিতে 
পারে, স্বদেশের নিমিত্ত যথার্থ মমতাও রহিতে পারে, এবং তাহাদিগের হৃদয় 
অনেক পরিমাণে উন্নত বা! উদার-ভাব-সম্পন্ন হইলেও হইতে পারে, কিন্ত জাতি- 
গত উন্নতির সুস্মতত্ব-সম্পর্কে আমরা তাহাদিগকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াই মনে 
করিয়া থাকি। যদি হিন্দুসমাজ-সংস্থষ্ট কোন লোক রামমোহন রায়কে অহিন্দু 
ঝা স্রঙ্ছধন্ম্ণী বলিয়া অনাদর প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমরা তাহার অজ্ঞা- 
নত! লইয়! আলোচন! করিব। কিন্তু তদীয় মত্ত-সম্পর্কিত কোন ব্যক্তি যদি 
তাহাকে হিন্দুসমাজ বা হিন্দুধর্মের বহিভূতি বলিয়া পরিগণিত করিতে ইচ্ছ! 
করেন, তাহা হইলে আমরা, তাহার জাতীয় হিত-কামন! সন্বন্ধে যার পর নাই 
সন্দিহান হইয়। থাকিব। 

তাহার মত আর্য্যধর্ম্ের সহিত এক ব| অভিন্ন বটে। কিন্তু তদবলম্বিত 
প্রচারপদ্ধতি আধ্যতাবের সম্যক অন্ুসারিণী নহে। তিনি ব্রহ্মবাদ প্রতি- 
ষ্টার উদ্দেশে বেদান্তকে বিশিষ্টরূপে অবলম্বন করেন, কঠাদ্দি পঞ্চোপনিষদ্‌ 
অনুবাদের সহিত প্রচারিত করেন, এবং শাস্ত্রীয় বিচারে সর্বোপরি শ্রুতির 
প্রামাণিকতাও প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলেন বটে, কিন্তু তথাপি তাহার প্রচার-প্রণালী: 
সর্বাংশে আর্ধ্য-প্রকৃতির অন্বর্তিনী হইতে পারে নাই। কারণ ভারতীয়, 





* রামমোহন রার়-প্রতিষ্টিত সমাজ ব্রন্মদভা বা ব্রাঙ্গদমাজ নামে আখ্যাত হইত,_কিন্ত 
তৎ-প্রচারিত মত ব্রাঙ্গধন্ম নামে আখ্যাত হহত ন1। তাহ! তথন “বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যাধর্ঘ? 
নামে অভিহিত হইত। তিনি লোকাস্তরিত হইবার পদ» অনেক দিন পর্য্যন্ত তদীয় 
মত & নামেই পরিচিত ছিল। তাহার পর এ নাম পরিবর্তিত করিবার অভিপ্রায়ে ১৭৬৯ 
শকের ১৫ই জৈষ্ঠ তারিখে কলিকাত। ত্রাঙ্মমমাজ-গৃহে একটি সত| আস্ত হয়; এবং সেই 
সভাতেই "বেদান্ত প্রতিপাদা সতাধর্ঃ নামের পরিবর্তে ব্রাহ্গধর্ম নাম গরিগৃহীত হয় ।, 
তদবধি রামমোহন রার-প্রচারত মত ত্রাঙ্গধর্ম নামেই অভিহিত হইয়। আসিতেছে । তত্ব- 
বোখিনী পত্রিকা ১৭৬৯ শক-_অগ্রৃহারণ-__১১৪ পৃষ্ঠা । অধুন। যাহা ্রঙ্গধর্মা নামে জাখ্যাত» 
তাহার সহিত রামমোহন রায় প্রচারিত মতের ফে:কান কোন অংশে পার্থকা, আছে; 
তাহার আর দংশয় নাই। 


২৮ দয়ানন্দ চরিত। 


্রজ্বাদ যেরূপ বিশিষ্ট, ভারতীয় ব্রহ্মবাদের আচাধ্য-পদও সেইরূপ বিশিষ্ট 
সংসারকে অনিত্য জ্ঞান না করিলে যে দেশে ধর্মবুদ্ধির উন্মেষ হয় না, প্রক্কত 
পক্ষে জিজ্ঞান্গ না হইলে যে দেশে ধর্মে অধিকার জন্মে না, নির্ল-চিত্ততার 
অভাবে যে দেশে ধর্দতত্ব নিরূপিত হয় না; অধিকম্ত বিজিতেন্দ্িয় বা ব্রহ্মচর্যয- 
পরায়ণ হইতে ন! পারিলে যে দেশে ধর্ম্মসাধন সর্বতোভাবে অসম্ভব,-এমন কি 
যে দেশের সাধনমার্গ শাণিত ক্ষুরধার তুল্য সাতিশয় শঙ্কটাপন্ন, সে দেশে ধর্মা- 
চার্যের পদবী যে যার পর নাই দুরূহ ও দায়িত্ব-সাপেক্ষ, তাহার আর সন্দেহ 
কি? সর্বলোক-পুঁজিত শ্রুতিই যে দেশের ধর্শশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত, অঙ্গিরাদি 
মহ্ধিগণ যে দেশের ধর্দ্াচার্য্য বলিয়! প্রসিদ্ধ, ব্যাসাদি বিশ্ববিশ্রুত মহাঁরথগণ যে 
দেশের ধন্ব্যাখ্যাত। বলিয়া কথিত, কণাদাদি কুশাগ্র-ুদ্ধি মনস্িগণ যে দেশের 
তত্ব-মীমাংসক বলিয়া সমাদৃত, মন্বাদি মহাভাগগণ যে দেশের সামাজিক ব্যবস্থা- 
পক-পদে প্রতিষ্ঠিত, এবং শঙ্করাচার্্য ও রামাম্থজ প্রভৃতির মত মহাপুরুষগণ যে 
দেশের ধর্ম-প্রবস্তা বলিয়। প্রথিত ; সে দেশে ধর্ম-প্রচারকের পদ-পরিগ্রহণ ষে 
বিশিষ্ট শক্তি ও বিশিষ্ট সাহসিকতার পরিচায়ক, তাহাতেই বা সংশয় কি? এখন 
বামমোহন রায় ভারতীয় ধর্মাচার্য্যের পদ্দাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত কি না, 
তাহাই এই স্থলে বিচার্ধ্য। কেবল স্বজাতির নিকট নহে,_অধিকস্ত বিদেশে 
'বিজাতির নিকটেও রামমোহন রায় যে আপনার বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, প্রতিভা 
বা! মনশ্থিতা সম্পর্কে একজন অসাধারণ বক্তি বলিয়৷ পরিগণিত, তছিষয়ে 
কাহারও ভিন্ন মত নাই। এমন কি তদীয় সমাগম-ুহূর্ত যে ভারত-ভূমির পক্ষে 
একাস্ত শুভ-ুহূর্ত, এবং তদীয় শুভ-মমাগম নিমিত্তই যে ভারততৃমি বারম্বার 
লাঞ্ছিত বা অবমানিত হইয়াও জগতের সঞ্জীবিত জাতিসমূহের নিকট আজিও 
গৌরব-পদবী অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তদ্বিষয়েও কোন মতান্তর নাই। * 

* ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু উপলক্ষে অনেক সভ| সমিতির অধিবেশন হয়। 
সেই সকল সভ। সমিতিতে ইংলণ্ের অনেক ্থুপ্রসিন্ধ ব্যক্তি রাজার গুণগ্রাম সম্বন্ধে নানারপ 
আলোচন। করেন। বেরি কার্পেন্টার তদীয় রামমোহন রায়-বিষযক গ্রন্থে সেই সকল 


আলোচনার অধিকাংশই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সকল আলোচনার ভিতর 
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অবতরণিকা। ২৯ 


কিন্তু তাহার সমূজ্জল প্রতিভা, স্থশাণিত মেধা, সর্ধশাস্্ান্তগামিনী বিদ্যা এবং 
অদ্ভুত মনস্থিতার সহিত যদি ত্রন্বচরধ্য ও বিষয়-বিরাগিতার সমাবেশ থাকিত,__ 
এক কথায় তিনি যদি আপনাকে বিষয়-সংস্থষ্ট বা বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মধ্যে 
পরিগণিত করিয়া না তুলিতেন, তাহ! হইলে তারকমণ্ডল-পরিবৃত চন্্রমার স্যায় 
তিনি যে ভারতীয় ধর্্মমগুলে অদ্বিতীয় ধর্ম-প্রবক্তার আসন অধিকার করিয়! 
থাকিতেন, তাহাতে অপুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু বঙ্গতৃমির ছুরদৃষ্ট বশতই 
হউক,অথবা অন্ত যে কোন কারণেই হউক,তাহার পক্ষে তাহা! ঘটিয়! উঠে নাই। 
আর্ধ্যজাতির ধর্ম-প্রবক্তা বা ধর্মাচার্য-পদে কঠোর তপন্তা চাই, জলন্ত বৈরাগ্য 
চাই, এবং বিষয়তৃষ্ণ ব৷ বৈষয়িকতার সহিত সর্ব প্রকার সম্বন্ধ ছাড়িয়া! দেওয়া 
চাই। নচেৎ কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে জ্ঞানাপন্ন হইতে পারেন, প্রথিত-নামা 
পণ্ডিত হইতে পারেন, কিংবা মেধা ও মনস্বিতা সম্পর্কে লোকহৃদয়ে বিশ্ময়োৎ- 
পাদনও করিতে পারেন, কিন্তু তিনি এতদ্দেশে ধর্ম্াচার্য বা ধর্ম-প্রচারক 
বলিয়৷ পরিগণিত হইতে পারেন ন1। এই কারণ হৃদয়ের উদ্দাম আকাঙ্ষা মত্বেও 
ভারতীয় ব্রহ্মবাদের ইতিবৃত্তে আমরা রামমোহন রায়কে আচার্ধয, সংস্কারক, 
বা প্রচারক-পদেও বরণ করিতে পারিলাম না। তিনি ব্রহ্গবাদের একজন 
সহায়ক__বিশিষ্ট সহায়ক ভিন্ন অপর কিছুই নহেন। * যাহা হউক তদবলদ্ষিত 
প্রচার-পদ্ধতি যে হিন্দু ভাবের সম্যক অনুসারিণী নয় কেন, তাহা এখন বুঝা 
গেল। আর সেই সঙ্গে ততপ্রবর্তিত ব্রক্মবাদ-বিষয়ক ব্যাপার যে সর্ধতোভাবে 
জাতীয়তার সহিত সম্বন্ধ নহে, তাহাও একরপ প্রতিপাদিত হইল। 
এতত্তিন্ন এই বিষয়ে আর একটি কথা আলোচিত হওয়া আবশ্তক। সে 
কথাটি এই,_এতদ্দেশে ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্িত করিবার উদ্দেশে রামমোহন রায় 
' *এই বিষয় তিনি নিজেই উত্তমরূপ বুঝিতেন, এবং তগ্রিমিত্ত আপনাকে ব্রদ্ধবাদের 
সংস্কারক ব। প্রচারক বলিয়া কখন স্বীকার.করিতেন না1। তত্তিন্ন ত্রহ্মজ্ঞানীর কর্তব্য কাব্য 
সকল পালন করিতে ন৷ পারিয়। তিনি যে আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন, তাহারও পরিচয় 
পাওয়া যায়। তিনি ঈষোপনিষদের ভূমিকায় বলিয়াছেন__“এ যথার্থ বটে যে যেরপ 
কর্তব্য এ ধর্তের তাহা আমাদের হইতে হয় নাই তাহাতে আমরা সর্ধবদ। সাপরাধ আছি।” 
এমন কি “সম্যগনুষ্ঠানাক্ষম তজন্য মনস্ত(প-বিশিষ্ট” ইত্যাদি শব্দ দ্বার তিনি আপনাকে 
অভিহিত করিতেও অণুমাত্র কুঠিত হইতেন ন|! এই সকল সেই মহাপুরুষের 


পক্ষে সত্য সত্যই সরলতার পরিচায়ক বলিতে হইবে । রামমোহন রাফের গ্রন্থাবলী 
১৫১ পৃষ্টা। 


৩০ দয়ানন্দ চরিভ। 


কিকি করিয়া গিয়াছেন। ইহার শীমাংসার্থ তদন্ত কার্ধ্যের বিচার বা 
বিশ্লেষণ পূর্বাক আমরা এই স্থলে ইহা উল্লেখ করিতে পারি যে, এক দিকে 
ব্রহ্মোপাসনার আবস্তকত প্রতিপাদন,এবং অপরদিকে নির্দিষ্ট দিবসে ও নিয়মিত 
সময়ে সর্বসাধারণ লোকের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরব্রঙ্গের উপাসনার্থ 
হ্ষসভা সংস্থাপন ভিন্ন তিনি অন্য কিছুই করেন নাই। কিন্ত ্রহ্ধবাদ প্রতিঠিত 
হইবার পক্ষে ইহা যথোচিত বলিয়া মনে করি না। কারণ মনুষ্যের সমাজ 
বা চরিত্ররূপ ভিত্তির উপর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে, অথব৷ মনু- 
যোর নিত্য-নিয়তান্ুষ্টিত কার্য সকল ধর্মস্ত্রে অনুস্যত করিয়া না দিলে, ধন 
মনথয্যমণ্ডলে পরিঘোধিত হয় বটে, কিন্ত পাষাণতূমি প্রক্গিপ্র বীজের ন্যায় 
তাহা অতি অল্পকাল মধ্যেই শুষ্ক ও বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরিতাপের বিষয় যে, 
রামমোহন রায় ততপ্রচারিত ব্রন্ধবাদকে এইরূপ স্্দ্ি ও সুনিশ্চিত ভিত্তির, 
উপর সংস্থাপিত করিবার উদ্দেশে কিছুই করিয়! যাইতে পারেন নাই। * বস্ততঃ 
রামমোহন রায় যাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই, তাহা করিবার 
নিমিত্বই দয়ানন্দের আবির্ভাব। 

দয়ানন্দ বলিয়াছেন,-_“আমি ব্রাহ্মণ কি না, এই কথা, অনেক লোক জিজ্ঞাসা, 
করেন,এবং তাহার প্রমাণস্বরূপ কোন আস্মীয়-কুটুম্বের নামোল্লেখ করিতে অথবা! 
তাহাদিগের কাহারও লিখিত কোন পত্র প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করিয়া 
থাকেন। বলা বাহুল্য যে, গুজ্জরাটবাদী লোকদিগের সঙ্গেই আমি অধিকতর 





*তজিভাজন দেবেক্রীনাথ ঠাকুর মহাশয় এই বিষয়ে কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন। 
কিন্তু ঠাহার প্রয়াম কত দুর সার্থক হইয়াছে জানি না। তৎসন্কলিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি 
্রাহ্মদাধারণের ভিতর পরিগৃহীত হইয়াছে কি ন! বলিতে পারি না। অধিক কি. তৎ- 
সংস্ষ্ট সম্প্রদায়ের সকলেও তাহা গ্রহণ করিয়াছেন কিন! সন্দেহ-স্থল। এইরূপে অনুষ্ঠান- 
পদ্ধতির সঙ্কলন ও অন্থান্ক উপায়ে তিনি রামমোহন রায়ের রোপিত বৃক্ষকে গল্পবিত 
করিবার নিমিত্বও চেষ্টা করিয়াছেন। বিত্ত ভাহার সে চেষ্টাও কিরূপ সফল হইয়াছে 
বলিতে পারি না। বাহ! হউক তিনি যে একদিকে ব্র্গ ও ব্রন্মোপাসনার নামে সহম্র সহশু 
মুত্র অকাতরে ব্যয় করিতেছেন, এবং আপনার জীবনকে ব্রহ্ষনিষ্ঠা ও সতাপরায়ণতার 
একটি জীবস্ত উদ্দাহরণ করিয়া রাখিয়াছেন, ভদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । ফলতঃ তাহার মত 
নিট ব্যক্তি ভারতবর্ষ তৃম্বামীদিগের তিতর নাই বলিলেই হয়। কেবল তৃ্কামী- 
সম্প্রদায়ের কথাই বলি কেন? তাহার মত ধর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি সাঁধারণ মনুষ্যশ্রেণীর মধ্যেই 
ব| কম জন আছেন ৪ 


অবতরণিকা। ৩১ 


অনুরাগ-হথত্রে নিবন্ধ। আত্মীয়-কুটুম্বগণের সঙ্গে যদি কোন প্রকারে আমার 
সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা হইলে যে সাংসারিক অশাস্তি হইতে আমি আপনাকে 
সর্ববতোভাবে স্বত্ত্ব করিয়াছি, আমাকে পুনরায় নিশ্চয়ই সেই অশীস্তি-জালে 
জড়িত হইতে হইবে। এই কারণ আত্মীয়-্বজনদিগের নামোল্লেখ কিংবা 
তাহাদিগের কাহারও কোন পত্র প্রদর্শন বিধেয় বলিয়া বিবেচনা! করি না। 
“আমি মর্ভিতে জন্ম গ্রহণ করি, মর্ভি একটি নগর,_উহা! গুজরাটের 
অন্তর্গত দ্রগান্ধ! রাজ্যের সীমাস্তবর্তী। আমি উদীচ্য শ্রেণীস্থ ত্রাহ্মণ। উদদীচ্য 
্রাঙ্মণগণ সামবেদান্তর্গত হইলেও আমি যজুর্কেদে শিক্ষিত হই। আমি 
যে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করি, তাহা একটি বিস্তৃত সম্পত্তি-সম্পন্ন পরিবার। 
আমার এখন বয়ঃক্রম উনপঞ্চাশ কিংবা পঞ্চাশ বৎসর । আমাদিগের সংসার 
এখন পনরটি পৃথক পৃথক পরিবারে বিভক্ত। আ্মামি বাল্যকালে রুদ্রাধ্যায় শিক্ষা 
পূর্বক যজুর্ক্দের পাঠারস্ত করি। পিতা শৈবমতাবল্বী ছিলেন বলিয়া! আমি দশম 
বদর বয়ক্রম হইতে শিবোপাসন! করিতে অভ্যস্ত হই। আমি শিব-রাত্রির 
ব্রতাবলম্বন করি, পিতা এইরূপ ইচ্ছা! করিতেন। আমি পিতৃ-ইচ্ছা পালনে 
অসম্মতি প্রকাশ করিলেও আমাকে বাধ্য হইয়! শিবরাত্রির ব্রত-কথা শুনিতে 
হইত। গুনিতে শুনিতে সেই ব্রত-প্রসঙ্গ আমার নিকট এতদূর গ্রীতিকর বোধ 
হইতে লাগিল যে, মাতার অসম্মতি সত্বেও আমি সেই ব্রতাবলম্বন করিতে কৃত- 
সঙ্কল্প হইয়৷ উঠিলাম। কৃতসংস্বপ্ন হইলেও আমি কিন্তু সেই ব্রত উদ্যাপন 
করিতে সমর্থ হই নাই। নগরের বহির্দেশে একটি বিশাল শিবমন্দির ছিল। 
তথায় শিবচতুর্দশীর দিন বহু লোক সমাগত হইতেন। একদা শিবরাত্রি 
উপলক্ষে আমি, আমার পিতা ও অন্যান্য বহুতর লোক সেই মন্দিরে সমাগত 
হইলাম। তথায় মহাদেবের প্রথম পূজা! হইয়৷ গেলে পর যখন দ্বিতীয় পূজাও 
সমাপ্ত হইল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। মন্দিরাগত উপাসকগণ ক্লাস্তি- 
হরণের নিমিত্ত কিছুক্ষণ করিয়! নিদ্রাগত হইবার উদ্দেশে এক জনের পর আর 
এক জন করিয়৷ শয়ন করিতে লাগিলেন। বল! বাহুল্য, আমার পিতাও 
কিছুক্ষণের জন্য নিদ্রাগত হইলেন । ইতোমধ্যে পুরোহিতগণও মন্দির হইতে 
চলিয়। গেলেন। পাছে ব্রতভঙ্গ-নিবন্ধন নির্দিষ্ট বা অতিলধিত ফললাভে 
বঞ্চিত হই, আমি এই আশঙ্কায় নিদ্রিত হইতে পারি নাই। যাহা হউক 
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নিত্রাৰশতঃ মন্দির নিস্তব্ধ হইলে পর কতকগুলি মুষিক গর্ভ হইতে বহির্গত 
হইয়। মহাদেবের গাত্রোপরি স্বেচ্ছামত বিচরণ ও তাহার মন্তকস্থিত চাউলাদি 
ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমি জাগ্রত থাকায় এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম 
বটে, কিন্ত গত দিবস শিবরাত্রির যে ব্রতোপাখ্যান শ্রবণ করিয়াছিলাম,:তাহাতে 
মহাদেবকে একজন মহাপ্রতাপাস্থিত পুরুষ বলিয়াই ধারণা হইয়াছিল। এই 
কারণ এই ব্যাপার দেখিয়৷ অবধি আমার সরল অন্তঃকরণে এই প্রশ্ন উত্থাপিত 
হইল যে, কত শত ছুর্দমনীয় দানব সংহারেও ধিনি সমর্থ, তিনি আপনার দেহ 
হইতে কএকটা মৃষিক বিদূরিত করিতেও সমর্থ নহেন কেন? এই প্রশ্ন বহক্ষণ 
ধরিয়া আমার মন্তিকে আলোড়িত করিতে লাগিল, এবং পরিশেষে প্রগাঢ় 
সংশয়ে পরিণত হইয়৷ আমাকে এতদুর অশীস্ত করিয়া! তুলিল যে আমি পিতার 
নিদ্রাভঙ্গ না করিয়া থাকিতে পাঁরিলাম না। পিতা জাগ্রত হইলে এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং মহাদেবের দেহ হইতে মুষিকগুলিও তাড়াইয়া দিতে 
বলিলাম। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে পিতা বলিলেন,_“তুমি অন্পবুদ্ধি বালক ! 
ইহা যে কেবল মহাদেবের মৃষ্তিমাত্র।” পিতার এবনিধ উত্তরে আমি পরিতুষ্ট 
হইতে পারিলাম না । এই নিমিত্ত আমি সেই স্থানে ও সেই ক্ষণে প্রতিজ্ঞা 
করিলাম যে, যদি আমি ত্রিশূলধারী মহাঁদেবকে দেখিতে না পাই, তাহা হইলে 
আমি কোন মতেই তাহার আরাধনা করিব না। 

“এইরূপে ক্কত-প্রতিজ্ঞ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম, এবং যার পর নাই 
কুধার্ত ছিলাম বলিয়া মাতার নিকটে আহারীয় দ্রব্য চাহিলাম। তহুত্তরে মাতা 
বলিলেন_-“আমি ত তোমাকে ব্রত-গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। 
কারণ আমি জানিতাম যে তুমি উপবাঁদ করিয়! থাকিতে পারিবে না। তুমি ত 
নিজেই জেদ্‌ করিয়! ব্রতগ্রহ্ণ করিয়াছিলে।” তাহার পর আমার আহীরার্থ 
যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত ছিল, তাহা উপস্থিত পূর্বক, যাহাতে আমি আপাততঃ 
ছুই দ্রিবদ কাল পিতার সমক্ষে উপস্থিত না হই, অথবা তাহার নিকট কথা- 
মাত্রও উচ্চারণ না করি, তদ্বিষয়ে মাতা আমাকে পরামর্শ প্রদান করিলেন। 
কেননা পিতার নিকট উপস্থিত হইলে বা কোন কথা বলিলে এই অপরাধের 
নিমিত্ত আমাকে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হইবে বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। 
এদিকে আমি আহার কার্ধ্য সম্পাদন পূর্বক এরপ প্রগাঢ়ভাবে নিদ্রিত হইয়া 
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গড়িলাম যে, পরদিন প্রাতঃকালে আট ঘটকার পূর্বে কোন মতেই শয্যাত্যাগ 
করিতে পারিলাম না। পরিগৃহীত ও প্রৃত পাঠ অভ্যাস করিবার পক্ষে বিশ্ন 
ঘটিবে বলিয়! আমি ব্রতভঙ্গরূপ অপরাধ করিয়াছি, এই কথ! পিতামহ-মহীশয়কে 
বুঝাইয়া বলিলাম, এবং তিনিও সেই কথাই বুঝাইয়া বলিয়া পিতার কোপ-শাস্তি 
করিলেন। আমি সে সময়ে যজুর্কেদ পাঠ করিতেছিলাম, এবং পণ্ডিত 
বিশেষের নিকট সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করিতাম। আমার বয়ঃক্রম যখন 
নবম কি দশম বৎসর, তখন যজুর্কেদ সাঙ্গ করিয়া আমার পাঠক্রিয়া সমাপ্তির 
নিমিত্ত আমাদিগের জমাদারির অন্তর্গত গ্রামবিশেষে গমন করিলাম। 
“আমাদিগের গৃহে একবার ঘটনাবিশেষ উপলক্ষে নৃত্যগীত হইতেছিল। 
কিন্তু সেই সময়ে আমার একজন সহোদরা সাংঘাতিক রূপে পীড়িতা হয়। 
আমি পীড়ার সংবাদ শুনিয়া তাহার শধ্যাপার্শে উপস্থিত হইলাম । ইতঃপূর্ক আমি 
কখন কোন লোককে মৃত্যু-মন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে দেখি নাই। ফলতঃ আমি 
দেই সহোদরার আসন্ন দশ! দর্শনে একান্ত ব্যথিত হইলাম, এবং মনুষ্য-মাত্রকেই 
যে এইরূপ ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। 
তাহাকে মুমূ দেখিয়া! আমি ভিন্ন, পরিবারস্থ দকলেই বিলাপ ও রোদন করিতে 
লাগিলেন। তজ্জন্ত পিতা, এমন কি মাতাও আমাকে পাষাণ-হৃদয় বলিয়! 
অভিহিত করিলেন। আমি যে সেই অদৃষট-পুর্্ব ঘটন! দর্শনে যার পর নাই 
আতঙ্কিত হইয়াছিলাম, এবং তন্লিমিত্তই যে তাঁহাদিগের মত বিলাপ বা! 
অশ্রপাত করিতে পারি নাই, তাহ! বল! বাহুল্য মাত্র। তাহার পর তাহা" 
দিগের আজ্ঞানুসারে আমি শয্যায় যাইয়! নিদ্রিত হইবার চেষ্টা করিলাম বটে, 
কিন্তু কিছুতেই নিদ্রিত হইতে পারিলাম না। যাহ! হউক, এরূপ শোকাবহ 
ঘটনা আমার সমক্ষে কএকবার সংঘটিত হইলেও আমি তন্নিমিত্ত আমাদিগের 
দেশের অদ্ভূত রীতি অন্ুারে একবারও শোক প্রকাশ করিতে পারি নাই। এই 
কারণ আত্মবীয়-পরিজনদিগের নিকট আমি নিন্দার পান্রও হ্ইয়াছিলাম। আমার 
নবম বৎসর বয়ংক্রমের সময় পিতামহ বিস্চিকা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ 
করেন। পিতামহ যখন মুমূর্যু-দশাপন্ন, তখন আমাকে আহ্বান পূর্বক আপ- 
নার শঘ্যাপার্খে উপবিষ্ট হইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন, এবং আমার মুখের 
প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অবিরল ধারায় অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। আমিও 
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তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়! এতদূর ব্যথিত হইয়া পড়িলাম যে, অতিমাত্র ক্রন্দনে 
চক্ষু স্ফীত করিয়া ফেলিলাম। বস্তুতঃ এই ঘটনার পূর্ব আমি কখন এরূপ 
রোদন করি নাই। এতন্িন্ন, আমাকেও যে এইরূপ ভাবে কালগ্রামে পতিত 
হইতে হইবে, তাহাও সেই ঘটনার পর হইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মৃত্যু- 
চিন্ত! যখন ক্রমশঃ গ্রবলতর হুইয়৷ উঠিল, তখন কি উপায় অবলম্বন করিলে 
অমরত্ব লাভ করা যাইতে পারে, তদ্িষয় আত্মীয়-বান্ধবদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলাম। স্বদেশস্থ পপ্ডিতগণ আমাকে যোগাভ্যাস করিতে পরামর্শ দিলেন । 
সুতরাং আমি গৃহ-পরিত্যাগে ক্কৃতসংকল্প হইলাম। তৎকালে আমার বয়ঃক্রম 
বিংশতি বমর। আমাকে শান্ত ও স্বচ্ছন্দ-চিত্্র করিবার উদ্দেশে পিত| 
জমাদারি কার্ধ্যের ভারার্পণ করিতে ইচ্ছ। করিলেন বটে, কিন্তু আমি তাহাতে 
সম্মত হইলাম না। পিতা! তখন আমাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিবার নিথিত্ত 
কৃত-সংকল্প হইয়া উঠিলেন। 'বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে আমি আত্মীয়- 
বন্ধুদিগকে বলিতাম যে কখন বিবাহ করিব না। কিন্তু তাহারা তাহার 
প্রতিবাদ করিতেন। বিবাহের নিমিত্ত বান্ধবগণ কতৃক যখনই অনুরুদ্ধ 
হইতাম, তখনই তাহাঁদিগের নিকট বিবাহের পরিবর্তে গৃহত্যাগের অনুমতি 
প্রার্থন৷ করিতাম । দেখিতে দেখিতে এক মাসের ভিতরেই বিবাহোপযোগী সমস্ত 
বিষয় প্রস্তুত হইয়৷ উঠিল। আমি তদর্শনে একদিন সায়ংকালে বন্ধুবিশেষের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার উপলক্ষ করিয়৷ গৃহ হইতে নিষ্রান্ত হইলাম। 
নিকটস্থ একটি পল্লিতে রাত্রি যাপন পূর্বক অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া 
পুনরায় চলিতে লাগিলাম। 

“কিছুক্ষণ পরে মরোটির মন্দিরে উপনীত হইলাম। বলা বাহুল্য, সহজ 
পথ অবলম্বন করিয়া চলায় আমাকে দশ ক্রোশ কম হাটিতে হইল। সেই 
মন্দিরে কিছুকাল অবস্থান পূর্বক জলযোগ করিলাম, এবং তথা হহতে শৈল! 
যোগীর উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম। : কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ করিতে না 
পারায়, তাহার নিকট গমন কর! আমার পক্ষে বৃথা হইল। লালা ভকত্‌ 
একজন যোগী বলিয়া পরিচিত। এই কারণ আমি অতঃপর তাহার অনুসন্ধানে 
চলিলাম। পথিমধ্যে একজন বৈর্লাগীর লঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিল। বৈরাগীর নিকট 
কতকগুলি বিগ্রহ ছিলেন বৈরাগী আমাকে স্বর্ালঙ্কার-ভূষিত দেখিয়া বলি- 
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লেন,_-তোমার মত ব্যক্তির পক্ষে যোগাভাস সম্ভব নহে। আমার অঙ্গুলি- 
নিবন্ধ স্বর্ানুরীয়ক-গুলি ধাহাতে সেই বিগ্রহদিগকে অর্পণ করি, তক্নিমিত্ত তিনি 
আমার নিকট প্রস্তাবও করিলেন। যাহা হউক আমি লালা ভকতের নিকট 
যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন রাত্রিকালে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া 
যোগাভ্যাস করিতেছি, এমন সময় বৃক্ষোপরিস্থ বিহঙ্গবিশেষের বিকট ধ্বনি 
শ্রতিগোচর হইতে লাগিল। আমি তাহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম, এবং 
বাধ্য হুইয়া মঠে প্রত্যাগমন করিলাম। আহাম্মাদাবাদ নগরের নিকটস্থ 
স্থানবিশেষে কতকগুলি বৈরাগী আছেন শুনিয়া, আমি লালা ভকতের 
নিকট হইতে সেই স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম॥ তথাকার বৈরাগীদিগেক্র 
ভিতর একজন রাজমহিবী দেখিলাম । সেই রাজমহিষী কোথাকার তাহ! 
বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি আমার সহিত পরিহাসাদি করিতে প্রবৃত্ব হওয়ায়, 
তাঁহার সান্লিধ্য হইতে আমি দূরে থাকিতে লাগিলাম । আমার পরিধানে রেশম- 
নির্শিত বস্ত্র ছিল, তাহ! দেখিয়া বৈরাগিগণ অনেক সময় হাস্ত করিতেন। এই 
কারণ আমি তাহা ফেলিয় দিলাম, এবং সামান্ত বন্ত্র কিনিয়া, আনিয়া! পরিধান 
করিতে লাগিলাম। তখন আমার নিকট তিনটি মাত্র টাকা অবশিষ্ট রহিল। 
যাহা হউক,আমি সেই স্থানে ব্রহ্মচারী আখ্যায় আখ্যাত হইলাম । তথায় তিন মাস 
কাল অবস্থান পূর্বক আমি কার্তিক মাসের একদিন সিদ্ধপুরে আগমন করিলাম। 
কারণ এ সময়ে সিদ্ধপুরে একটি মেলা বিবার কথা ছিল। অধিকস্ধ সেই 
মেল! উপলক্ষে অনেক যোগবিদ্যা-বিশারদ যোগীর সমাগম হইতে পারে, এবং 
অমরত্ব লাভ করিবার পক্ষে আমি তাহাদিগের কাহারও নিকট কোনরূপ 
উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিব, এইরূপ আশা করিয়াই সিদ্ধপুরে উপস্থিত 
হইলাম। দিদ্ধপুরের পথে কোন পূর্বব-পরিচিত ব্যক্তির সহিত আমার সাক্ষাৎ 
ঘটিল। ছুঃথের বিষয় যে, সেই পরিচিত ব্যক্তি পিতার নিকট যাইয়া আমার 
পলায়ন সংবাদ প্রদান করিলেন। ইতোমধ্যে জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ চতুদ্দিকে 
আমার অনুসন্ধান করিতেছিলেন। সুতরাং তীহার মুখে সিদ্ধপুর-যাত্রার 
সংবাদ শুনিবামাত্র পিতা চারি জন সিপাহী সমভিব্যাহারে একদিন 
আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতার এইরূপ আকশ্মিক 
উপস্থিতিতে আমি একান্ত ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিলাম বে, তিনি হয়ত: 
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আমার প্রতি যার পর নাই নির্দয় ব্যবহার করিবেন। তঙ্গিমিত্ত আমি পিতৃ- 
সমক্ষে প্রণত হই! বলিলাম থে, একজন গৌঁসাই কর্তৃক প্রলুন্ধ ও পরিচালিত 
হইয়! এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু তাহা হইলেও আমি গৃহে যাইতে 
সম্মত আছি। তাহ! শুনিয়া পিতার কোপ-শাস্তি হইল বটে, কিন্ত তিনি 
আমার কাষ্ঠনির্শিত পাত্র ভাঙ্গিয়া ও পরিধেয় 'বন্ত্র ছিঁড়িয়া দিলেন, এবং 
সচরাচর-পরিহিত বন্ত্র পরিধান করিবার নিমিত্ত অনুমতি করিলেন। আর 
আমি পুনরায় পলায়ন করিতে না পারি, তন্নিমিত্ত ছইজন সিপাহী সর্বদা 
আমার নিকট নিয়োজিত রাখিয়। দিলেন। অধিক কি, তাহাদিগের এক জন 
না এক জন সমস্ত রাত্রি আমার পার্খে বিয়া থাকিতে লাগিল। কিন্তু আমিও 
এদিকে প্রস্থানের সুযোগ প্রতীক্ষা করিয়৷ রহিলাম। সিপাহী নি্রিত হয় 
কি না দেখিবার অন্ত সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিতে লাগিলাম। অথচ 
আমার কৃত্রিম নাগাধ্বনি শ্রবণে সিপাহী মনে করিয়া লইত যে, আমি প্রতি 
রজনীতেই প্রগাচ্রূগে নিদ্রিত হইয়া থাকি। এইবূগ জাগরণে উপমু্পি 
তিন রাত্রি অতিবাহিত হইল। 'চতুর্থ রাত্রিতে সিপাহী যখন আর জাগ্রত 
থাকিতে না পারিয়। নিদ্রিত হইয়৷ পড়িল, আমি তখন প্রকৃত সুযোগ 
সমাগত দেখিয়া! শয্যাত্যাগ করিলাম, এবং প্রীতঃকৃত্য সমাপনের উদ্দেশে 
একটি ঘট হানতে বহির্গত হইলাম। তৎপরে নগর অতিক্রম করিয়। আপনাকে 
লুক্কায়িত করিবার অভিপ্রাযমে একটি নিবিড় উদ্যান-মধ্যস্থিত বৃক্ষোপরি 
আরোহণ করিলাম। বৃক্ষারূড় হইয়া সমস্ত দিবব অনশনে অতিবাহিত 
করিলে পর, যখন সন্ধ্যার অন্ধকার সমাগত হইল, আমি তখন ভাহা হইতে 
অবতরণ করিলাম, এবং স্বদেশ ও শ্বজনদিগের নিকট জন্মের মত বিদায় 
লইয়! ক্রতপদে গমন করিতে লাঁগিলাম। অতঃপর স্বদেশস্থ লোকদিগের 
সহিত প্রয়াগে একবার মাত্র আমার সাক্ষাৎ্থ হইয়াছিল। কিন্ত আমি তখন 
তাহাদিগকে আমার বিষয়ে কোনরূপ পরিচয় প্রদান করি নাই। 

“আমি সিদ্ধপুর হইতে নর্দদা নদীর তীরবর্তী প্রদেশে গমন করি। তথায় 
যোগান স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটে। যোগাননের সঙ্গে কৃষ্ণ শাস্্ী 
নামক জনৈক মহারা্্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি আমাকে কোন কোন বিষয়ে 
শিক্ষ! প্রদান করেন, এবং তাহার পর সেই রাজগুরুর সহিত বেদাভ্যাস করি । 


অবতরণিকা। ৩৭ 


তেইশ কিংবা চবিবশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় চুনোদে একজন মন্্যাসীর সহিত ' 
আমার দেখা হইল। শাস্তরান্নণীলনের প্রতি আমার প্রগাঢ় আকাজ্। থাকায়, 
এবং নন্ন্যাসাশ্রম শাস্ত্র শিক্ষার পক্ষে সর্বাপেক্ষা স্বিধা্নক বিবেচনা করায়, 
আমি সেই সন্ন্যাসী-সমীপে দীক্ষ। গ্রহণ করিলাম। দীক্ষার পর আমি দয়ানন্দ 
সরম্বতী নামে পরিচিত হইলাম । তথায় ছুইজন রাজযোগ-পরায়ণ গোস্বামীর 
সঙ্গেও আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। তাহাদিগের সহিত আমি আহান্মাদাবাদে গমন 
করিলাম। দেখানে একজন ব্রন্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল বটে, কিন্তু 
আমি তাহার সংদর্গ পরিত্যাগ পূর্বক হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলাম। 
হরিদ্বারে তখন কুস্তমেল! উপস্থিত। হিমাচলের যে স্থল হইতে অলকনন্দ 
প্রবাহিত, আমি হরিদ্বার হইতে সেই স্থলে উপস্থিত হইলাম। অলকনন্দার 
জলে বস্ত-বিশেষের আঘাত লাগাম আমার পাদদেশ এরূপ আহত হইল 
যে, তাহা হইতে রক্তধারা বাহির হইতে লাগিল। এমন কি, আমি তাহাতে 
এতদূর ব্যথিত হইয়। উঠি যে, বরফরাশির মধ্যে পতিত হইয়! প্রাণত্যাগ 
করাই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় বোঁধ করিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞানস্পৃহা 
যার পর নাই প্রবলা হেতু আমি ততকার্ধ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইলাম, এবং মথুরায় 
বিরজানন্দ নামক স্ুপপ্ডিত সাধুর নিকট আগমন করিলাম। বিরজানন্দ 
পূর্বে আলোয়ারে থাকিতেন। তাহার বরঃক্রম তখন একাশীতি বংসর। 
একদিকে বেদাদি আর্ধ গ্রন্থের প্রতি বিরজানন্দের যেক্প প্রগাঁ় আস্থা! 
ছিল, সেইরূপ শেখর, কৌধমুদী প্রভৃতি আধুনিক পুস্তক সমূহের প্রতিও 
তাহার বিশিষ্ট অশ্রদ্ধা ছিল। অবিক কি, তিনি পুরাণ-ভাগবতাদির 
একান্ত বিরুদ্ধ ছিলেন। বিরজানন্দ অন্ধ ছিলেন, এবং তাহার পাঁকশিয়ে 
একটি বেদনা ছিল। আমি তৎদমীপে বেদাদি গ্রন্থের অধ্ায়ন আরম্ভ করিলাম । 
তথাকার অমরলাল নামক একজন সহদয় ব্যক্তি অধায়ন বিষয়ে আমাকে 
বিশিষ্টরূপ সাহায্য করিতে লাগিলেন। আহার ও গ্রস্থাদি সম্পর্কে মুক্তহন্তে 
সহায়তার নিমিত্ত আমি অমরলালের নিকট যার পর নাই বাধিত আছি। 
তিনি আহার বিষয়ে এতদূর যত্রপর হইতেন যে, অগ্রে আমার আহারের ব্যবস্থা 
করিয়া না দিয়া নিজে আহার করিতেন না। বন্ত্রতঃ তিনি যে একজন 
মহ্দস্তঃকরণ ব্যক্তি তাহাতে আর সংশয় নাই। বিরজানন্দের নিকট পাঠ 
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'পরিসমাপ্ত করিয়া আমি আগ্রা নগরে ছুই বৎসর কাল অবস্থান করিলাম । 


আগ্রায় অবস্থিতির সময় সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আমি কখন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, 
কখন ব! পত্র দ্বার! গুরুর নিকট নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতাম। 

“আগ্রা হইতে গোয়ালিয়রে গমন পুর্ব্বক বৈষ্ণব মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হই- 
লাম। তথায় অনুত্তমাচার্ধ্য নামক এক ব্যক্তি আমার শান্ত্রালোচনা গুনিবার 
নিমিত্ত সর্বদাই উপস্থিত হইতেন, এবং আপনাকে একজন কেরাণি বলিয়াই 
পরিচিত করিতেন। বিচার-প্রসঙ্ষে আমার ষুখ হইতে কখন কোন অশুদ্ধ শব 
উচ্চারিত হইবামাত্র তিনি তাহা সংশোধন করিয়া দিতেন। আশ্চর্যের বিষয়, 
বহুবার জিজ্ঞাসিত হইলেও তিনি আপনাকে একজন কেরাণি ভিন্ন অন্ত 
কিছুই বলিতেন না। তত্তিন্ন তাহার জ্ঞান-সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করিলে অতি বিনয়ের সহিত বলিতেন যে, আমি যাহা কিছু লোকমুখে 
শুনিয়াই শিক্ষা করিয়াছি। একদিন বক্তৃতাকালে আমি বলিলাম যে, 
বৈষ্ণবগণ যদি ললাটে কৃষ্ণবর্ণ রেখা-ধারণ করিলে মোক্ষ লীভ করেন, তাহা। 
হইলে সমগ্র মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ রেখাস্কিত করিলে তাঁহারা ত মোক্ষ অপেক্ষা 
অধিকতর পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অন্ুত্তমাচার্য্য সেই কথা গুনিয়৷ কুদ্ধ 
হুইয়া চলিয়া গেলেন। তদনস্তর আমি গোয়ালিয়র হইতে কেরোলিতে 
গমন করিলাম। কেরোলিতে জনৈক কবীরগস্থীর সহিত আমার সাক্ষাৎ 
ঘটিল। তাহার নিকট শুনিলাম যে কবীরোপনিষদ্‌ নামে একখানি উপনিষদ্‌ 
আছে। তাহার পর কেরোলি হইতে জয়পুরে যাত্রা করি। জয়পুরে হরিশ্চ্্ 
নামক এক মহা পণ্ডিতের সহিত বৈষ্ণব মত লইয়া বিচার-যুদধে প্রবৃত্ত হইলাম, 
এবং তাহাকে পরাজিত করিয়া শৈবমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিলাম । এই 
ব্যাপার উপলক্ষে জয়পুরে মহা, আন্দোলন উপস্থিত হইল । মহারাজ শৈবমত 
অবলম্বন করিলেন, সুতরাং প্রজাবর্গ ও তাহার পক্ষপাতী হইয়| উঠিল। অধিক 
কি, তাহা! লইয়৷ লোক সকল এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়িল যে, সহন্র সহজ 
কুদরাক্ষমালা বিতারিত হইতে লাগিল, এবং অশ্থগজ সকল গলদেশে রুদ্রাক্ষমাল! 
ধারণ পূরব্বক অপূর্ব শোঁভায় শোভিত হইয়া উঠিল। যাহা হউক আমি জয়পুর 
হইতে পুক্রে উপনীত হইলাম। তথা হইতে আজমীরে আসিয়া শৈব-মতের 
বিরুদ্ধেও বিচার উপস্থিত করিলাম । সেই সময় রাজ। রামরাজ গবর্ণর-জেনারল 
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কর্তৃক আহৃত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাতার্থ আগ্রায় যাইতেছিলেন। শৈব- 
মতের সমর্থক বিবেচনা করিয়! তিনি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কারণ বৃন্দাবনের রঙ্গাচারী নামক প্রসিদ্ধ 
বৈষ্ণমতাবলম্বী পণ্ডিতকে আমি বিচার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া শৈবমতের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপন্ন করিব, ইহাই তাঁহার উল্লিখিতরূপ অভিপ্রায়ের কারণ ছিল। কিন্ত 
যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, আমি শৈবমতেরও বিরুদ্ধবারী, তখন সেই 
সন্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর আমি পুনর্ধার মথুরায় আদিলাম, এবং 
আচার্য সম্নিধানে আমার যাবতীয় সংশয় নিরাকৃত করিয়া লইলাম। 
প্মথুরা হইতে হরিদ্বারে উপনীত হইলাম, এবং তথায় আমার কুটারোপরি 
“পাধও-মর্দন” নামাঞ্কিত পতাকা উত্তোলিত করিলাম । তন্নিমিত্ত আমার সহিত 
অনেকের বিচার বিতর্ক হইতে লাগিল। তখন আমি চিন্তা করিলাম যে, সাংসারিক 
লোকের নিদর্শন স্বরূপ এই সকল গ্রস্থাদি সামগ্রী কি আমার সমভিব্যাহারে 
রাখিয়া দিব? এবং সমস্ত সংসারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়! কি শক্রদল 
বৃদ্ধি করিতে থাকিব? এইবপ চিন্তাতরঙ্গে আন্দোলিত হইয়া অবশেষে সমস্ত 
পরিহার করাই বিধেয় বলিয়৷ বিবেচনা করিলাম। তদন্থুসারে সমস্ত সামগ্রী 
বিতরণ করিয়া দিলাম, এবং কৌপীন ধারণ ও সর্বাঙ্গে তম্মলেপন পৃর্বক মৌনী 
হইয়া ধ্যান-ধারণায় প্রবৃত্ত রহিলাম। ভম্মলেপনের অভ্যাস গত বৎসর পর্য্যস্তও 
আমার ছিল। কিন্তু রেলপথে পরিভ্রমণ নিমিত্ত আমাকে বাধ্য হইয়া তাহা 
ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আমি মৌনব্রত হইয়াও অধিক দিন থাকিতে পারি 
নাই। কারণ একদা কোন ব্যক্তি আমার কুটারে আগমন পূর্বক “নিগম- 
কল্পতরোর্গলিতং ফলম্” ইত্যাদি বাক্য আবৃত্তি করিয়া যখন ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপন্ন করিতে চাহিলেন, তখন আমি তাহার প্রতিবাদ না করিয়া নিরস্ত 
থাকিতে পারিলাম না। এই ঘটনার পর আমি স্থিরচিত্তে সিদ্ধা্ত করিলাম যে, 
যে জ্ঞান উপার্জন করিয়াছি, তাহা পৃথিবীর নিকট প্রচারিত করা! আমার পক্ষে 
একাস্ত কর্তব্য । এইরূপ সিদ্ধান্তের পর আমি হরিদ্বার পরিহার পূর্বক ফরাক্কা- 
বাদে চলিয়া আসিলাম। তথা হইতে পুনরায় রামগড়ে আসিলে সেখানকার 
লোক সকল আমাকে “কোলাহল-স্বামী” বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিলেন। 
কারণ সেখানে কতিপ্ন শাস্ত্রী বিচারার্থী হইয়৷ আমার নিকট আগমন করেন, 
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এবং সকলেই এক সময়ে বিচার করিতে উদ্যত হয়েন। তাহা দেখিয়া! আমি 
তীহাদিগের বিচার-ব্যাপারকে কোলাহল বলিয়া অভিহিত করি । বোধ হয়, 
তন্লিমিত্ই তাঁহারা আমাকে উল্লিখিতন্নপ আখ্যা প্রদান করিলেন। রামগড়ে 
চিত্রণগড়-নিবাপী দশজন লোক আমাকে হত্যা করিবার উদ্যোগ করায়, 
আমি বিশেষরূপ সাবধানতার সহিত তাহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করিলাম। তৎপরে আমি কানপুর হইয়া প্রয়াগে উপস্থিত হইলাম । প্রয়াগেও 
আমাকে হত্য৷ করিবার উদ্দেশে কএক জন দুর্বৃত্ত লোক প্রেরিত হইয়াছিল। 
কিন্তু সে বারে মহাদেব প্রসাদ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক আমি হত্যাকারী- 
দিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। মহাদেব প্রসাদ অত্যন্ত সঙ্জন লৌক। 
আধ্যধর্ম্ের উৎকর্ষ তিন মাসের ভিতর প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে,তিনি খৃষ্টধর্্ম 
পরিগ্রহ করিবেন, এই মর্মে মহাদেব প্রসাদ প্রয়াগবাসী পণ্ডিতদিগের নিকট 
বিজ্ঞাপন পত্র প্রচারিত করিয়াছিলেন। বল! বাহুল্য, আধ্যধর্ম্ের উৎকর্ষ 
প্রতিপাদদিত করিয়া আমি তাহাকে থৃষ্টধর্্মাবলম্বন বিষয়ে নিরম্ত করিলাম। 
প্রয়াগ হইতে রামন্গরে আগমন করি। কাশীধাম-নিবাসী পণ্ডিতদিগের 
সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হইব, এইরূপ সংকল্প করিয়াই রামনগরের মহারাজ 
আমাকে আহ্বান করিলেন। যাহা হউক আমি তান্ুসারে বারাণসীতে 
বিচারার্থ উপস্থিত হইলাম। বারাণসীর বিচার-প্রসঙ্গে তথাকার পণ্ডিতগণ 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদে প্রতিমা শব আছে কি না? তদুত্তরে 
আমি প্রমাণের সহিত বলিলাম যে বেদে প্রতিমা শব্ষ আছে, কিন্তু তাহার 
অর্থ পরিমাপন। বারাণসীর বিচার পুস্তকাকারে বাহির হুইয়াছে। স্ৃতরাং 
ইচ্ছা করিলে সকলেই তাহা! দেখিতে পারেন। বেদের ব্রাঙ্মণভাগকে 
ইতিহাস বলিয়৷ পরিগণিত করা উচিত, আমি এই বিষয়ও কাশীর পঙ্ডিতদিগের 
নিকট প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিলাম। বিগত ভাদ্রপদে আমি কাশীধামে 
চতুর্থবার গমন করিয়াছিলাম। আমি তথায় যতবার গমন করিয়াছি, ততবারই 
মৃত্তিপূজা বেদ-প্রতিপাদিত কি না, তাহ! প্রমাণার্থ তথাকার পণ্ডিতবর্গকে 
আহ্বান করিয়াছি। কিন্তু বলিতে কি, তাহা গ্রমাণিত করিবার নিমিত্ত 
তাহাদিগের কেহই আমার নিকট উপস্থিত হয়েন নাই। এইরূপ উদ্দেশ্যে 
পরিচালিত হইয়। আমি প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছি। বিগত ছুই 


ব্বন্তরণিকা। ৪১ 
খংসরের ভিভর আমি কলিকাতা, লক্ষৌ, এলাহাবাদ, কানপুর ও জববলপুর 
প্রভৃতি স্থানে সহত্র সহম্র লোকের সমক্ষে আর্য্যধর্দম প্রচারিত করিয়াছি, 
এবং সংস্কৃত-ভাবান্থণীলনের নিমিত্ত কাশী ও ফরকাবাদ প্রভৃতি স্থানে কএকটি 
সংস্কত পাঠশালাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। কিন্তু অধ্যাপকদিগের অন্থ্দারতা 
বশতঃ দেই সকল পাঠশালায় কোন আশানুরূপ ফল উৎপন্ন হয় নাই। 
আমি গত বৎসর বোস্বাই আসিয়াছিলাম। বোত্বাই নগরে মহারাজ মতের 
প্রতিবাদার্থ প্রবৃত্ত হই, এবং তথায় একটি আর্ধ্যমমাজও সংস্থাপিত করি। 
বোদ্বাই হইতে আহম্মদাবাদ, এবং তথা হইতে রাজকোট যাইয়া! বৈদিক ধর্ষের 
জয় ঘোষণ| করি। আপাততঃ ছুই মাস কাল আপনাদিগের নিকট অবস্থান 
করিতেছি। ফলতঃ এতক্ষণ যাহা! বলিলাম, তাহাই আমার জীবনের ঈংঙ্গিপ্ত 
ইতিহাস। আর্ধ্যধর্দের প্রতিষ্ঠা পক্ষে প্রক্কত প্রচারকের যথার্থই অভাব 
রহিয়াছে। এক ব্যক্তি কর্তৃক এই বিরাট কার্য কখনই সম্পাদিত হইতে 
পারে না। কিন্তু এতদর্থ আমি আমার ষথাশক্তি সমর্পণ করিতে কৃত-গ্রতিজ 
হইয়াছি। ভারতের আদ্যোপাস্তে আধ্্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয, এবং দেশ- 
পরিব্যাপ্ত কুরীতি সকল উন্মুলিত হইয়া যায়, ইহাই আমি সর্বান্তঃকরণের 
সহিত কামনা করি। সর্বত্র বেদাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হউক, 
এবং আমাদিগের নিদ্রিত দেশ জাগ্রত হুইয়৷ উঠুক, ত্লিমিত্ত আমি ঈশ্বরের 
নিকট একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি।” & 

দয়ানন্দ পুনরায় বলিয়াছেন,_“১৮৮১ সম্বতে কাটিবার প্রদেশে মর্ডি 
রাজার অন্তর্গত কোন নগরে ও উদদীচ্য ব্রাহ্মণ বংশে আমি জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছি। আমার জন্মস্থান ও পিতার নাম কর্তব্যানুরোধে অপ্রকাশিত রাখিলাম। 
আত্মীয়গণ যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা আমাকে অনুসন্ধান 


ক ১০৭৫ খুষ্টাবের জুলাই ও আগষ্ট মীদে পুন। নগরে দয়াননদ সরম্বভী উপধুযপরি 
কতকগুলি বন্ধু তা করেন। শেষ দিন, অর্থাৎ ১৫ই আগষ্ট তারিখে বক্তৃত! সমাপ্তির গর, 
সমাগত লোক সকল তাহাকে ভাহার জীবনী বিষয়ে কিছু বলিবার নিষিত্ত আগ্রহ সহকারে 
অনুরোধ করার, তিনি তদ্ধিষয়ে বাহ। বলেন, উপরি-উক্ত অংশটি তাহারই অনুবাদ মাঝর। 
অবস্থা ইহাও ঘুষিতে হইবে যে, এ অনুবাদটি ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রতি অধিকতর 
দৃষ্টি রাখিয়াই সম্পর কর! হইয়াছে। [9৩ 45৬ চকে 501 1) বেত, 46) 47, 48. 





৪২ দয়ানন্দহচরিত। 


করিবেন, গৃহে লইয়া! যাইবেন এবং ভরিমিত্ হয়ত আমাকে অর্থশপর্শ-রূপ 
পাঁপে পুনরায় লিপ্ত হইতে হইবে। এমন কি সাংসারিক ব্যক্তির মত সংসারে 
থাকিয়া তাহাদিগের সেবা-শুজধাদিও করিতে হইবে। এরূপ হইলে ধর্ম 
সংস্কাররূপ যে পবিত্র ত্রতে আমার সমগ্র জীবন সমর্পিত করিয়াছি, তাহা 
অসিদ্ধ বা অসমাপিত হইয়া, থাকিবে। 

পকিঞ্চদুন পচ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় আমি দেবনাগর অক্ষর শিক্ষ| করি, 
এবং আমাদিগের জাতীয় ও কুলপরম্পরাগত প্রথানুদারে বহুসংখ্যক বেদমন্ত 
ও বেদভাষ্য কথস্ করিয়া ফেলি। অষ্টম বৎসরের ময় আমার উপনয়ন 
হইলে পর আমি প্রতিদিন সন্ধ্যা-গায়ত্রী অত্যাস করিতে থাকি, পরে কুদ্রাধ্যায় 
হইতে'আরস্ত করিয়া যন্তুর্ধেদ-দংহিতা৷ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হই। 'আমাদিগের 
পরিবার শৈবমতাবলম্বী বলিয়া আমি অন্ন বয়স হইতে পার্থিব লিঙ্ের পুঁজ 
করিতে অভ্যাস করি। আমি অপেক্ষারুত্ত কালে আহার করিতাম, এবং 
শিবপুজায় বহু উপবাস ও কঠোরত। সহ করিতে হইত ; এই জন্ত স্বাস্থা-হানির 
আশঙ্কায় মাত আমাকে প্রতিদিন শিবোৌপাসনা করিতে নিষেধ করিতেন। 
কিন্ত পিতা তাহার প্রতিবাদ করিতেন। এই কারণ এই বিষয় লইয়৷ মাতার 
সহিত পিতার প্রায়ই বিবাদ উপস্থিত হইত। আমি সেই সময় সংস্কৃত ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন করিতাম্‌, বৈদিক শ্লোক সকল কণস্থ করিয়! রাখিতাম, এবং পিতার 
সহিত কখন শিবালয়ে, কখন বা অন্ত দেবালয়ে গমন করিতাম। শিবোপাসনা 
যে সর্ক্বোচ্চ ধর্্,স্ৃতরাং শিবের প্রতি প্রগাট ভক্তি স্থাপন যে অবশ্ত 
কর্তব্য, এই বিষয়ে পিতা আমাকে সর্বদাই উপদেশ প্রদান করিতেন। আমি 
চতুর্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবার পূর্বেই ব্যাকরণ, শব্বরূপাবলী, সমগ্র যদুর্বেদ- 
সংহিতা ও অপরাপর বেদের কোন কোন অংশ কণস্থ করিয়৷ আমার পাঠকার্ধ্য 
একরূপ সমাপ্ত করিলাম। আমার পিতার তেজীরতি কারবার ছিল, অধিকস্ত 
তিনি জমাদার অর্থাৎ নগরের কর-সংগ্রাহক ও মাজিষ্রেট ছিলেন। এই কারণ 
আমাদিগের সংসারে কোনরূপ ক্লেশ ছিল না । বল! বাহুল্য, জমাদারি কার্ধ্য 
আমাদিগের বংশ-পরম্পরানুসারে চলিয়া আসিতেছিল। যাহা হউক যে স্থানে শিব- 
পুরাণ পঠিত বা ব্যাখ্যাত হইত, পিত! আমাকে সঙ্গে করিয়। সেই স্থানে লইয়া 
যাইিচতন। প্রতিদিন শিবপুজা করিতে জননী বারশ্বার নিষেধ করিলেও, তাহা 


অবতরধিকা। ৪৩ 


করিবার নিমিত্ত পিতা আমার প্রতি কঠোর আদেশ প্রদান করিতেন। শিবরাত্রি 
মমাগত হইলে পিতা বলিলেন, তোমার আজ দীক্ষা হইবে, এবং মন্দিরে যাইয়া 
সমস্ত রজনী জাগ্রত হইয়া রহিবে। এইরূপ করিলে আমি অসুস্থ হইয়া 
পড়িব; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া জননী ঘোরতর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু পিতা তাহার আপত্তি বা প্রতিবাদের প্রতি দৃকৃপাতও করিলেন ন!। 
পিতার অনুমতি অনুসারে আমি সেই দিবস রান্রিকালে অপরাপর লোকের 
সহিত সন্মিলিত হইয়া শিবমন্দিরে সমাগত হইলাম। শিবরাত্রির জাগরণ 
চারি প্রহরে বিভক্ত । ছুই গ্রহরের পর যখন নিশীথকাল উপস্থিত হইল, তখন 
পুরোহিত ও অন্তান্তট কতকগুলি লোক মন্দিরের বহির্দেশে আসিয়া নিদ্রাভি- 
ভূত হুইয়৷ পড়িলেন। আমি বহুদিন হইতে শুনিয়াছিজাম যে, গৃহীত-ব্রত 
ব্যক্তি শিবরাত্রিতে নিত্রাগত হইয়া পড়িলে অভ্রাষিত ফল লাভে বঞ্চিত হইয়া 
থাকে। তঙ্নিমিত্ত নিদ্রাবেগে মধ্যে মধ্যে অভিভূত হইবার উপক্রম হইলেও, 
চক্ষুতে পুনঃ পুনঃ জলসেচন করিয়া আমি জাগ্রত রহিলাম। এদিকে পিতাও 
আমাকে জাগ্রত থাকিবার আদেশ করিয়! নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন 
চিপ্তার পর চিন্তা আসিয়৷ আমার হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল। আমার 
মনে নানা প্রঙ্থ উপস্থিত হইল। ফলতঃ আমি চিস্তাত্োতে বিচলিত হইয়া 
পড়িলাম। আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমার গুরোবর্ভা বৃষ- 
বাহন পুরুষ ;--যিনি বিচরণ করেন, ভোজন করেন, নিদ্রিত হয়েন, পাঁন 
করেন, হস্তে ব্রিশূল ধারণ করিতে পারেন,. ভম্বরু বাদন করেন, এবং মন্ুষ্যকে 
অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, তিনিই কি এই 
মহাদেব? ইনিই কি নেই পুরা-কথিত কৈলাসপতি পরমেশ্বর 1 এই চিন্তায় 
একান্ত অস্থিরচিত্ত হইয়া পিতার নিদ্রাভঙ্গ পূর্বক ধ্রিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই 
বিকট শিবমুর্তিই কি সেই শীস্তোল্লিখিত মহাদেব? তছুত্বরে পিতা বলিলেন-- 
“তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?” আমি বলিলাম,_“এই মৃ্তিই যদি 
সর্বশক্তিমান্‌ জীবন্ত পরমেশ্বর হয়েন, তাহা হইলে ইনি আপনার গাত্রোপরি 
মুষিক দকল সঞ্চরণ করিতে দেখিয়াও, এবং মৃষিক-ম্পর্শ নিমিত্ত অপবিভ্র-দেছ , 
হইয়াও কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেছেন না .কেন?” তখন পিত৷ আমাকে 
বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, কৈলাসপতি মহাদেবের এই প্রস্তরময় মুর্তি পকিক্র- 
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চিত্ত ব্রাক্গণগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দেবত্ব লাত করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই 
পাপময় কলিষুগে মহাদেবের সাক্ষাৎকার অসম্ভব বলিয়৷ পাষাণাদি মৃষ্তিতেই 
তাহার সত্তা কল্পিত হইয়া থাকে। পিতার এই সকল কথায় আমি তৃপ্তিলাভ 
করিতে পারিলাম না। যাহা হউক শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হওয়ায় পিতার নিকট 
গৃছে-প্রত্যাগত হইবার অনুমতি প্রীর্থন৷ করিলাম। পিতা অন্থমতি দান 
পূর্বক সমভিব্যাহারে একজন সিপাহী দিলেন, এবং যাহাতে আমি আহার 
করিয়া ব্রতভঙ্গ না করি, তদ্বিষয় পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। কিন্তু গৃহে 
ফিরিয়া আসিয়! মাতার নিকট যখন ক্ষুধার কথা প্রকাশ করিলাম, তখন তিনি 
আহারের নিমিত্ত ধাহা৷ প্রদান করিলেন, তাহা না খাইয়া থাকিতে পারিলাম 
না। আহারের পর আমি প্রগাঢ় নিজ্রায় অভিভূত হুইয়া পড়িলাম। পর দিন 
প্রাতঃকালে পিতা গৃহে আসিয়া, শুনিলেন যে, আমি ব্রতভঙ্গন করিয়াছি। তাহ! 
গুনিয়া তিনি আমার প্রতি যার পর নাই কুপিত হইয়া উঠিলেন। ব্রতভঙ্গ 
করিয়া আমি যে কি মহাঁপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তিনি আমাকে তাহা 
বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত সেই প্রন্তরময় মুর্তিকেই পরমেশ্বর 
বলিয়! বিশ্বাস করিতে না পারায় আমি মনে মনে করিলাম যে, তবে কেন আমি 
তীহার উপাসনা করিব এবং তছুদ্দেশে উপবাস করিয়া থাকিব। কিন্তু এই 
জান্তরিক ভাব গোপন পূর্বক পিতাঁকে বলিলাম যে, পাঠাত্যাস করিতেই যখন 
আমার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যাঁয়, তখন নিয়মিতরূপে শিবারাধন৷ আমার 
পক্ষে কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? জননী এবং খুল্পতাত উভয়েই যুক্তি-সঙ্গত 
বলিয়া আমার এই কথা সমধিত করিলেন। অবশেষে তিনি পাঠাদি কার্য্যেই 
অধিকাংশ সময় যাপিত করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুমতি প্রদান করিলেন। 
তদন্সারে আমার পাঠ্য বিষয় কিয়দংশে বিস্তৃত করিয়! আমি নিঘণ্ট, নিরুক্ত 
ও পূর্বমীমাংসা প্রভৃতিরও অধ্যয়ন আরম্ভ করিলাম । 

*আমর! ভাই-ভগিনীতে পাঁচ জন ছিলাম। তাহার ভিতর ছুইটি ভাই ও 
ছুই জন ভগিনী ছিলেন। আমার বয়ংক্রম যখন ষোড়শ বৎসর, তখন আমার 
সর্বকনিষ্ঠ ভাইটির জন্ম হয়। একদ! রাত্রিকালে কোন বান্ধবের আলয়ে 
আমি নৃত্যোৎসব দেখিতেছিলাম, এম্‌ত. সময় গৃহ হইতে জনৈক ভৃত্য আসিয়! 
সংহা প্রদান. করিল..যে, আমার চতুর্দাশ. বৎসর বয়স্ক! ভগ্গিনীটি এই মাত্র 
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লীড়িত৷ হইয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্ষ্যর বিষয়, যখোচিতরূপে চিকিৎসার ব্যাবস্থা 
হইলেও আমর! গৃহ-প্রত্যাগত হইবার ছুই ঘণ্টা পরেই তাহার মৃত্যু হইল। 
সেই ভগিনী-বিয়োগ-জনিত শৌকই আমার জীবনের প্রথম শোক । সেই 
শোকে আমার হৃদয় বিলক্ষণ ব্যথিত হইল। আমার চারিদিকে যখন আত্মীয়- 
স্বজনগণ তগিনীর নিমিত্ত বিলাপ ও রোদন করিতেছিলেন, আমি তখন পাষাণ- 
নির্শিত মূষ্তির স্তায় অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া চিন্তা! করিতে লাগিলাম 
যে, “ইহ-সংসারে সকল মনুষ্যকেই মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে”। সুতরাং 
আমিও একদিন মৃত্যুগ্রাসে গ্রাসিত হইব। ফলতঃ আমি তখন ভাবিলাম যে, 
কোথায় গমন করিলে মৃত্যুন্ত্রণা হইতে নিস্তার পাইব, এবং কোথায় যাইলে 
মুক্তির পথ দর্শন করিব? আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সন্কল্প করিলাম 
যে, যে কোন প্রকারেই হউক, আমি মুক্তির পথ আবিষার পূর্বক 
অবর্ণনীয় মৃত্যুক্রেশ হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। এইরূপ চিন্তার পর 
উপবানাদি বাহ্‌-সাধনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া! আমি আধ্যাত্মিক শক্তির 
বিষয় আলোচনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অন্তরের এই সকল 
কথা কাহাকেও জানিতে দিলাম না। কিয়ন্দিন পরে আমার খুন্পতাতেরও 
মৃত্যু হইল। খুল্লতাত একজন সদ্গুণ-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি 
আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ন্ুুতরাং তাহার বিয়োগে আমি যার গর নাই 
ব্যথিত হইলাম। অধিকস্ত সেই ঘটনায় আমার হৃদয়ে এই ভাব আরও বদ্ধমূল 
হইয়। উঠিল যে, সংসারের ভিতর স্থায়ী অথবা! এরূপ মূল্যবান্‌ বস্ত কিছুই নাই, 
যাহার নিমিত্ত জীবনধারণ করা যাইতে পারে। এবস্বিধ মানসিক অবস্থার 
বিষয় পিতামাতাকে ঘুণীক্ষরে না জানাইলেও বিবাহিত হুওয়া যে আমার পক্ষে 
বাঞ্ছনীয় নহে, এই কথা কোন কোন বন্ধুর নিকট প্রকাশ করিতাম। ঘটনা- 
ক্রমে এই কথ। পিতামাতার কর্ণগোচর হইলে, তাহারা আমার বিবাহকার্ধ্য 
সত্বর সমাধা করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হয়া উঠিলেন। আমি যখন জানিতে 
পারিলাম যে, পিতামাতা আমার বিবাহীর্থ যার পর নাই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, 
তখন আমি তাহাতে বাধা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। 
পিতামাতাকে বুঝাইয়! নিরন্ত করিবার নিমিত্ বন্ধুদিগকেও অনুরোধ 
করিলাম। অবশেষে পিতার নিকট এরূপ ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিলাম 
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যৈ, তিনি কিছুদিনের নিমিত্ত বিবাহব্যাপার স্থগিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত 
বিবেচনা করিলেন । এই সুযোগে কাশী যাইয়া ব্যাকরণপাঠ পরিসমাপ্, 
শ্রবং উত্তমরূপে জ্যোতিষশান্ত্র শিক্ষা করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সেই ইচ্ছা 
কার্যে পরিগত হইল না। কারণ মাতা কাশীযাত্রীর পক্ষে একাস্ত আপত্তি 
পূর্বক বলিলেন যে, তোমার যাহা অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ হয়, তাহা গৃহে 
বসিয়াই অধ্যয়ন করিতে পার। আর যুবাপুরুষগণ অধিক পরিমাণে লেখাপড়। 
শিক্ষা করিলে অনেক সময় স্বেচ্ছাপরায়ণ হইয়৷ উঠে। স্ৃতরাং আগামী বর্ষের 
পূর্বেই আমরা তোমার বিবাহকার্ধ্য সমাধা করিব। অবশেষে কাশীষাত্রার 
প্রস্তাব পরিত্যাগ পূর্বক পিতাকে বলিলাম যে, আমাদের জমাদারির অন্তর্গত 
গ্রামবিশেষে যে পরিচিত অধ্যাপক আছেন, যদি আমাকে তাহার নিকট 
অধ্যয়নার্থ অন্থমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানে থাকিয়াই 
পাঠকাধ্য সমাধা করিতে পারি। সেই প্রবীণ অধ্যাপক আমাদিগের গৃহ হইতে 
তিন ক্রোশ দূরে বাস করিতেন। যাহা হউক পিতা অন্গুমতি প্রদান করিলে 
পর, আমি তাহার নিকট যাইয় কিছুকাল নিশ্চিন্তচিত্তে অধ্যয়ন করিতে লাগি- 
লাম। কিন্তু তথায় একদিন ঘটনাক্রমে বিবাহ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধ অভিপ্রায় 
প্রকাশিত করিয়া ফেলিলাম। পিতা কোন্‌ সুত্রে তাহা জানিতে পারিলেন, 
এবং জানিতে পারিয়া আমাকে গৃহে ফিরিয়া আসিবার নিমিত্ত আদেশ 
করিয়া পাঠাইলেন। তদন্ুসারে গৃহে উপস্থিত হইলাম, এবং দেখিলাম যে, 
আমার বিবাহীার্থ সমস্ত বস্তই প্রস্তুত হইয়াছে । তখন আমি স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারিলাম যে, পিতামাতা আমাকে আর পাঁঠান্থশীলনে রত থাকিতে দিবেন না, 
এবং আমার বিবাহ না দিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না। তাহার পর স্থির করিলাম 
যে, যাহা করিলে আমাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইতে না হয়, এবস্সিধ কোন 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই আমার পক্ষে কর্তব্য হইতেছে। 

“এইরপ স্থির করিয়া ১৯০৩ সম্বতের একদিন সন্ধ্যাকালে সকলের অজ্ঞাঁত- 
সারে সংসার পরিত্যাগ করিলাঁম। চারি ক্রোশ দূরস্থিত একটি পল্লিতে রাত্রি- 
ধাপন পূর্বক প্রাতঃকাল হইবার পূর্বেই পুনরায় চলিতে লাগিলাম। সমস্ত 
দিন চলিয়া পনর ক্রোশেরও অধিক পথ অতিক্রম করিলাম। যে সকল পথে 
ঈচরাচর লোক যাতায়াত করিয়া! থাকে, আমি ইচ্ছাপূর্বকই সেই সকল পথে 
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গমন করি নাই। এইরূপ মতর্কত! সহকারে পথপর্ধ্যটন যে আমার পক্ষে 
মঙ্গলকর হইয়াছিল, তাঁহা আর বলিতে হইবে না। কারণ তৃতীয় দিবসে 
জনৈক গবর্ণমেন্ট কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার নিকট অবগত 
হইলাম যে, কোন গলায়িত যুব! পুরুষের উদ্দেশে কতকগুলি লোক অস্বারোহী- 
মমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ ঘুরিতেছে। যাহা হউক কিছু কান পরে একদল 
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের সহিত আমার সাক্ষাৎ ঘটিল। যতই বিতরণ করিব, পর- 
কালে ততই স্ুখভোগ করিতে পাইব, এই কথ বলিয়া মেই ব্রান্ষণগণ আমার 
অবঙ্কারাদি প্রার্থনা করিলেন। সুতরাং আমার নিকট যে টাক! ও স্বর্ণরৌপ্য- 
নির্মিত অনঙ্কার সকল ছিল, আমি তৎসমন্তই তাহাদিগের হস্তে অর্পণ 
করিলাম। এইরূপে যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া দিয়। আমি শৈলানগরে লালা- 
তকতের নিকট গ্রমন করিলাম। লালা তকত্‌ একজন সাধু ও সুশিক্ষিত 
ব্যক্কি বলিয়া প্রপিদ্ধ। তথায় একজন ব্রহ্মচারীর সঙ্গেও আমার আলাপ হইল। 
আমি তাহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব ব্রন্ষচারীর আশ্রমে প্রবিষ্ট হই- 
লাম) এবং গৈরিকবন্ত্র পরিধান পূর্বক শুদ্ধচৈতন্ত নাম পরিগ্রহ করিলাম। 
শৈলা হইতে আহাম্মদীবাদের নিকটস্থিত কোন স্থানে গমন করিতেছি, 
এমত সময়ে আমার ছুরদৃষ্ট-বশতঃ একজন পরিচিত বৈরাগীর সহিত সাক্ষাৎ 
ঘটিল। বৈরাগী আমাদিগ্ের বাসভূমির অদূরস্থিত গ্রামবিশেষের অধিবাসী, 
এবং আমাদের পরিবারের সহিত স্থপরিচিত। তিনি আমাকে দেখিয়া যতই 
বিশ্ময়াপন্ন হইতে লাগিলেন, আমিও তাহাকে দেখিয়া ততই বিপদাঁপন্ন বোধ 
করিতে লাগিলাম। তাহার গর এইরূপ ভাবে ও এই স্থানে আগমনের কারণ 
কি, তাহা জিজ্ঞানা করায় আমি বলিলাম যে পৃথিবীর নানাস্থান পরিভ্রমণ ও দর্শন 
করিবার অভিগ্রায়েই আমি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছি। তখন তিনি আমার 
এইরূপ অভিপ্রায়ের নিন্দা করিলেন, এবং আমাকে গৈরিক বসন পরিহিত ' 
দেখিয়া! উপহাস করিতে লাগিলেন। আমাকে কতকটা হতবুদ্ধির মত দেখিয়া 
বৈরাগী আমার ভবিষ্যৎ সংকল্ের বিষয় বুঝিতে পারিলেও আমি তাঁহাকে 
বলিলাম যে, কার্তিক মাসে সিদ্ধপুরে যে মেলা বসিবে, আমি তাহা দেখিবার 
নিমিত্তই তথায় গমন করিতেছি। ফলত: বৈরাগী আমার নিকট হইতে 
চলিয়া যাইলে পর আমি অবিলম্বে সিদধপুরে উপস্থিত হইলাম, এবং সীধুসন্্াসী- 


৪৮ দয়াননা-চরিড। 

দিগের সহিত নীলকঠ মহাদেবের মন্দিরে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তথায় 
বিস্তৃত মেলাভূমির মধ্যে আমি নানাপ্রেনস্থ সাধু, জ্ঞানী ও পরমার্থ-পরারণ 
তপন্বীদিগের সংমর্গে কতকদিন নিরাপদে অতিবাহিত করিলাম। কিন্তু 
এক দিবস গ্রাতঃকালে আমি সাধু-নজ্জনদিগের সহিত নীলকঠের মন্দিরে 
বসিয়া আছি, এমন সময় আমার পিতা কতিপয় মিপাহী মমভিব্যাহারে সহসা 
আমার মমক্ষে উপস্থিত হইলেন। পূর্কো্লিখিত বৈরাগী যে গৃহপ্রত্যাগত হইয়া 
পিতার নিকট আমার পলায়ন সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা! তখন 
মহজেই বুষিতে পারিলাম। পিতা ক্রোধে অগ্নিমৃষ্ঠি ধারণ করিয়া আমাকে 
যার পর নাই তিরস্কার করিলেন, এবং এইরূপ কার্ধ্য করিয়া আমি যে 
আমাদিগের কুলকে চিরকলঙ্কিত করিয়াছি ) তাহাই বারম্বার বলিতে লাগিলেন। 
তীহার কথার কোনরূপ প্রতিবার করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া আমি কর- 
ঘোড় পুর্বাক গাভলে গ্রণত হইলাম, এবং যথোচিত বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করিয়া 
তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আর আমি যে কোন অসং 
ব্যক্তির অনৎ পরামর্শে পরিচালিত হইয়া! এইরূপ করিয়াছি, তাহার পর ততনি- 
মিত্ত অনুতপ্ত হইয়াছি, তাহাও তাহার নিকটে উল্লেখ করিলাম। অধিকস্ত 
পিতাকে বলিলাম যে, আপনার আগমন আমার পক্ষে স্থুবিধারই কারণ 
হইয়াছে। কেননা আমি গৃহ-প্রত্যাগত হইবার উদ্যোগ করিতেছিলাম, 
এমত সময়েই আপনি আমিয়৷ উপস্থিত হইলেন। এখন চলুন, আমি আপ- 
নার সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছি। এই প্রকারে অনুনয় বিনয় পূর্বক অপরাধ- 
নি্কৃতির চেষ্টা করিলেও পিত৷ প্রশমিত হইলেন না। তিনি ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে 
আমার গৈরিক বস্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করিলেন, কমগ্লু ফেলিয়া দিলেন, এবং আমাকে 
মাতৃহস্ত! বলিয়া ভন! করিতে লাগিলেন। ফল কথা, আমার রক্ষণাবেক্ষণ 
করিবার নিমিত্ত তিনি কএকজন সিপাহী নিয়োজিত করিলেন। দিপাহীগণ 
আমাকে বন্দীর মত দিবারাত্রি রক্ষা করিতে লাগিল। এদিকে পিতৃ-স্কল্নের 
তায় আমার মন্বল্নও অবিচলিত ছিল। ন্ৃতরাং দিপাহীদিগের হস্ত হইতে 
নিষ্বৃতি লাভের নিমিত আমি সর্বদাই ন্ুুযৌগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। 
এক দিন রাত্রি যখন তৃতীয় প্রহর, তখন আমাকে নিদ্রারিষ্ট বিবেচনা করিয়া 
আরমাঁর গরিরক্ষক মিপাহীও নিদ্রিত হুইয়। পড়িল। আমি তখন উত্তম 
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হ্থুযোগ সমাগত দেখিয়া ধীরে ধীরে উখিত হইলাম, এবং জলপরিপূর্ণ একটি 
পাত্র হস্তে লইয়া দ্রুতপদ-বিক্ষেপে প্রস্থান করিলাম। অর্ধ ক্রোশেরও অধিক 
দূর অগ্রসর হইয়া একটি বহুশাখা-দমন্থিত বৃক্ষ দেখিলাম ; এবং আপনাকে 
প্রচ্ছন্ন করিবার উদ্দেশে সেই বৃক্ষোপরি আরোহণ পূর্বক একটি ঘন-পল্লবাবৃত 
স্থানে বপিয়া রহিলাম। উষাকাল হইলে দেখিতে পাইলাম যে, সিপাহীগণ 
চতুর্দিকে আমার অনুসন্ধান করিতেছে। আমি সেই বৃক্ষোপরি নীরবে ও 
নিস্তব্ধ ভাঁবে সায়ংকাল পর্য্যস্ত বসিয়া র্হিলাম। তাহার পর যখন অন্ধকারে 
চারিদিক আবৃত হইয়া আদিল, আমি তখন বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্বক বিপ- 
রীত দিকে চলিতে লাঁগিলাম। চলিতে চলিতে আহাম্মদাবাদ, এবং পরে 
বরদায় পৌছিলাম। বরদার চেতনমঠ নামক মন্দিরে ত্রহ্মানন্দ ও অপরাপর 
ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীর সহিত বেদান্ত বিষয়ে আলে]চনা হইল। আমিই যে ব্রহ্ম, 
এই বিষয় তাহারা আমাকে উত্তমরূপ বুঝাইয়া৷ দিলেন। পূর্বে বেদাত্ত অধ্যয়নের 
সময় আমি এই বিষয় কিয়দংশে বুঝিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন তাহাদিগের 
নিকট সম্পূর্নকূপ বুঝিতে পারিয়৷ জীব-্রন্ষের একত্বে বিশ্বাস করিতে লাগিলাম। 
এই সময় একজন কাশীবাধিনী স্ত্রীলোকের নিকট সংবাদ পাইলাম যে, তথা 
পঙ্ডিতদিগের এক মহাসভ! হইবে । এই সংবাদ পাইবামাত্র আমি কাশীধামের 
অভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং তথায় উপস্থিত হুইয়! সচ্চিদানন্দ পরমহংসের 
সহিত মনস্তত্ব বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলাম। সচ্চিদানন্দের নিকট গুনিলাম 
যে, নর্শনার তীরস্থিত চানোদ-কল্যাণী নামক স্থানে অনেক উন্নত-চরিত্র 
সন্যাসী ও ব্রহ্মচারী অবস্থিতি করিয় থাকেন। আমি তদনুসারে তথায় উপ- 
স্থিত হইয়া অনেক যোগন-দীক্ষিত সাধু দেখিতে পাইলাম। ইতঃপূর্কে আমি 
কখন যোগ-দীক্ষিত সাধু দেখি নাই। চানোদে কিয়দ্দিন অবস্থানের পর আমি 
পরমানন্দ পরমহংসের নিকট বেদাস্তসার ও বেদাস্ত-পরিভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমাকে রন্ধন করিয়া আহার করিতে 
হইত। তন্নিমিত্ত আমার পাঠের পক্ষে বড়ই বিদ্ন ঘটিত। এই কারণ সন্্যাসা- 
শ্রমে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত সংকল্প করিলাম। বিশেষতঃ সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন 
পূর্বক নামান্তর গ্রহণ করিলে আমি আমার পরিচয়-সম্পর্কেও নিরাপদ হইতে 
পারিব। এই সকল বিবেচনা পূর্বক সন্্যাসী-স্প্রদায়ে নিবিষ্ট হওয়াই আমার 
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পক্ষে যুক্তিরঙ্গত বপিয়া স্থির করিলাম । তৎকালে চানোদের অদুরস্থিত একটি 
জঙ্গল মধ্যে দাক্ষিণাত্য হইতে ছই জন সাধু সমাগত হইলেন। সাধুদ্বয়ের 
এক জন ম্বামী, এবং অন্ত জন ব্রহ্মচারী। তাহারা শৃঙ্ষগিরির মঠ হইতে 
দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন। সাধুদ্বয়ের অন্যতর পূর্ণানন্দ সরস্বতী নামে 
পরিচিত। এক জন পরিচিত মহারাস্ীয় পণ্ডিত সমভিব্যাহারে আমি তীহা- 
দিগের নিকট গমন করিলাম। মহারাষ্ট্ীয় পণ্ডিত তাহাদিগের নিকট আমার 
সন্ন্যাস-সংকল্প জাপন পূর্বক আমাকে দীক্ষিত করিতে অনুরোধ করিলেন। 
পূর্ণানন্দ সমভিব্যাহারী পণ্ডিতের কথায় আপত্তি উথ্থাপন পূর্বক বলিলেন যে, 
দীক্ষার্থীর বয়ম অনধিক,_-বিশেষতঃ আমি মহাঁরাষ্ীয়_কোন গুজরাট 
সন্্যাসীর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ তাহার পক্ষে বিধেয়। ততুত্তরে আমার সঙ্গী 
বলিলেন যে, মহারাষ্ট্রদেশীয়ু সন্্যাসিগণ গৌড়দিগকেও দীক্ষিত করিতে 
পারেন। যাহা হউক এইরূপ আপত্তি বা অসম্মতির পর পরিশেষে পূর্ণানন্দ 
সরস্বতীর সমীপেই আমি মন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া দয়ানন্দ সরন্বতী নামে 
প্রখ্যাত হইলাম। দীক্ষা-কার্ধ্য সমাপ্তির পর সাধু ছুই জন দ্বারকায় চলিয়া 
গেলেন। আমিও চাঁনোদে কিছুদিন অবস্থান করিয়া ব্যাসাশ্রমে আগমন 
করিলাম। ব্যাসাশ্রমে যোগানন্দ নামে একজন যোগবিদ্যা-বিশারদ সাধু 
থাকিতেন। আমি তাহার নিকট শিক্ষার্থীরূপে কিছুদিন থাকিয়া! তৎপরে কৃষ্ণ 
শাস্্রীর নিকট উপস্থিত হইলাম। কৃষ্ণ শাস্ত্র সমীপে ব্যাকরণ বিষয়ে বিশিষ্ট- 
রূপ জ্ঞান লাত পূর্বক পুনরায় চানোদে আমিলাম। চানোদে জোয়ালানন্দ পুরী 
ও শিবানন্দ গিরি নামে ছুই জন সাধু ছিলেন। আমি সেই পুরী ও গিরির 
সহিত ঘোগালাপ ও যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে সাধু ছুই 
জন চলিয়া গ্েলেন। চলিয়া যাওয়ার এক মাস পরে আমিও তাহাদিগের 
নির্দেশাম্থরূপ আহাম্মদাবাদের নিকটস্থ ছুগ্ধেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলাম। 
তথায় পুনরায় তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ ঘটিল। আমি তথায় তাহাদিগের 
নিকট যোগবিদ্যার নিগৃড় তব সকল শিক্ষা করিলাম। বলিতে কি, যোগশিক্ষা- 
বিষয়ে আমি দেই সাধুদ্বয়ের নিকট বিশিষ্টরূপ খণী আছি। তাহার পর 
. বাজপুতনার অন্তর্গত আবু পর্বতে গমন করিলাম। কারণ শুনিয়াছিলাম যে, 
নেই স্থানে সিদ্ধ-মহাপুরুষগণ অবস্থিতি করিয়া খাকেন। আবু হইতে ১৯১১ 
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সম্বতে হরিদ্বারের কুস্তে উপস্থিত হইলাঁম। কুস্তে শত শত সাধুতপন্থীর সমাগম 
দেখিয়া বিশ্ময়ান্বিত হইলাম। কুস্তের মেলা যত দিন ছিল, আমি তত দিন 
মমীপবর্তী কোন জঙ্গলাবৃত নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিয়! যোগাভ্যাস করিতাম। 
মেলা ভঙ্গ হইলে পর হ্ববীকেশে গমন পূর্ব্বক সাধুদিগের সহিত কখন যোগা- 
লাপে, কখন বা যোগাত্যাসে কিয়দ্দিন অতি বাহিত করিতে, লাগিলাম। তথায় 
জনৈক ব্রহ্মচারী ও পার্বত্য প্রদেশীয় ছুই জন উদ্দাসীনের সহিত পরিচয় হইলে 
পর আমরা চারি জনে টেহিরিতে আঙিলাম। টেহিরিতে কতকগুলি সাধু 
ও রাজ-পণ্ডিতের সঙ্গে আলাপ হইল। তাহাদিগের ভিতর এক জন আমা- 
দিগকে আহারার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে আমি ও ব্রহ্মচারী প্রেরিত 
লোকের সমভিব্যাহারে নিমনত্রণ-কর্তার আলয়ে পৌছিলাম। কিন্তু গৃঢহ প্রবিষ্ট 
হইয়াই দেখিলাম যে, জনৈক ব্রাঙ্গণ মাংস-কর্তন করিতেছেন। গৃহাভ্যন্তরে 
কিয়দ্দুর যাইয়া দেখিলাম যে, এক স্থানে কতকগুলি পণ্ডিত স্তপীক্কৃত পণ্ত- 
মাংস ও পণুমুণ্ড লইয়া বসিয় রিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া আমার অন্তরে 
অত্যন্ত দ্বণীর উদ্দীপন হইল। সুতরাং গৃহস্বামী কর্তৃক সাদরে আহত হইলেও 
আমি তাহাকে ছুই একটি কথা বলিয়াই সত্বর চলিয়া আসিলাম। কিছুক্ষণ 
পরে সেই মাংসতুক্‌ পণ্ডিত আমার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং আপনার 
আহীরার্থই মাংসাদির আয়োজন হইয়াছে, ইত্যাদি বলিয়৷ আমাকে লইয়া যাই- 
বার নিমিত্ত অন্গরোধ করিতে লাগিলেন । তখন আমি বলিলাম যে, মাংস- 
ভোজন দূরে থাকুক, মাংস দেখিলেও আমার মনে অত্যন্ত ঘ্বণার উদয় হয়। 

অতএব আপনি যদি আহারের নিমিত্ত একাস্ত অন্থুরোধ করেন, তাহা হইলে 

আমাকে কিছু ফলমূল পাঠাইয়া দিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে, নিমন্তরণ-কর্তা 

তাহাই করিলেন। 

“তথায় কোনরপ গ্রস্থের অনুসন্ধান করিলে পূর্বোক্ত রাজ-পণ্ডিত বলিলেন 
যে, এখানে ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যাইতে পারে.। 
আমি ইহার পূর্বে কখন তত্ত্ব দেখি নাই। এই কারণ কতকগুলি 
তন্ত্রের গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তন্ত্রের মধ্যে পরদারাভি- 
গমন, এমন কি যাতৃ-গমন, দুহিত-গমন ও নগ্মিকা-সাধন প্রভৃতি নিতান্ত 
ঘ্বণিতাচারের অনুমোদন, এবং মদ্য'মাংসাদি ভোজনের বৈধত। প্রতিপাদন 


৫৯. দয়ানন্দ-চরিত। 


দেখিয়া যাঁর পর নাই বিরক্ত হইলাম। এতস্িত্ন সেই সকল গ্রস্থে অনু- 
বাদ ও ব্যাখ্যা সম্বন্ধে রাশি রাশি ত্রাস্তিও দেখিতে পাইলাম। অধিকন্ত সেই 
সকল জুগুপ্িত কার্য ধর্ম মধ্যে পরিগণিত দেখিয়! আমি অতিশয় আশ্চরধ্যান্ি 
হইলাম। তাহার পর টেহিরি পরিত্যাগ করিয়। শ্রীনগরে আদিলাম। 
শ্রীনগরে কেদারঘাটের একটি মন্দিরে কিছুদিন অবস্থান করিলাম। তথা- 
কার পত্ডিতদিগের সহিত বি তর্ক উপস্থিত হইলেই আমি তন্ত্রের কথা তুলিয়! 
তাহাদিগকে পরাভূত করিতাম। তথায় গঙ্গাগিরি নামক জনৈক সাধুর সহিত 
আমার আলাপ ও বন্ধুতা ঘটিল। তাঁহার সহিত আমার সম্মিলন উভয়ের 
পক্ষেই হিতকর হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ আমি এতদুর আকৃষ্ট হইলাম যে, 
তাহার সৃন্ধে ছুই মাসেরও অধিক অতিবাহিত করিলাম। কেদারঘাট হইতে 
রুদরপ্রয়াগ প্রতৃতি স্থান পর্যটন করিয়া অগন্ত্যমুনির আশ্রমে আসিলাম। তদ- 
নম্তর শিবপুরী নামক পর্বত-শৃঙ্গে শীত চারি মাঁস যাপন করিলাম। শিবপুরী 
হইতে কেদারঘাট হইয়া গুপ্তকাশীতে আদিলাম। তথায় কএক দিন অবস্থান 
করিয়! ত্রিষুগিনারায়ণ, গৌরীকুণ্ড ও ভীমগোপা প্রভৃতি দর্শন পূর্বক আবার 
কেদারঘাটে উপস্থিত হইলাম। কেদারঘাট একটি অতি রমণীয় স্থান। পূর্বো- 
ল্লিখিত ব্রহ্মচারী ও উদদাসীনদবয় প্রত্যাগত না হওয়া পধ্যন্ত আমি তথায় 
কতকগুলি জঙ্গম সম্প্রদায়-নিবিষ্ট সাধুর সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। 
যাহা হউক দিদ্ধ-মহাপুরুষদিগের অনুসন্ধানার্থ আমি চতুদ্দিকের তুষারাবৃত 
শৈলমাল! পরিভ্রমণ করিতে কৃতসংকল্প হইলাম। কিন্তু ছুরস্ত হিম ও সষ্চটময় 
পার্কতীয় পথের বিষয় চিন্তা! করিয়া মহাপুরুষদিগের সন্ধান সন্বন্ধে প্রথমতঃ তৎ- 

গ্রদেশবাসী লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার কথা 

গুনিয়। তাহারা সকলেই আমাকে অজ্ঞ ও শ্রাস্ত-বিশ্বাসী বলিয়া বিবেচন৷ 
করিতে লাগিল। ফলত: এই প্রকারে প্রায় বিংশতি দিবস কাল বৃথা 

পর্য্যটন করিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িলাম, এবং প্রত্যাবর্তন-কালে তুঙ্গনাথ 

শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম। তথায় একটি মন্দিরের ভিতর বহুদখখ্যক 

দেবমূত্তি ও পুরোহিত দেখিয়া সেই দিনেই শৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিলাম। 

অবতরণ-কালে আমার সম্মুখে ছুইটি পথ দেখিতে পাইলাম। তাহার একটি 

পশ্চিম দিকে, এবং অপরটি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত হইয়াছে। আমি 
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কোনরূপ বিবেচন! না! করিয়! জঙ্গলাভিমুখীন পথটি অবলম্বন করিলাম। সেই 
পথে চলিতে চলিতে ক্রমশঃ একটি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর আসিয়া পড়িলাম। 
জঙ্গলের স্থানে স্থানে বারি-বিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুত্র তটিনী, এবং ক্ষত্র বৃহৎ প্রস্তর- 
খণ্ড সকল বিদ্যমান রহিয়াছে । এইক্পে নিবিড় বনমধ্যে পতিত হইয়া! 
উচ্চতর পর্বতোপরি আরোহণ করিব, কি নিয়ে অবতরণ করিব, তদ্ধিষয়ে 
চিন্তা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে পর্বতোপরি আরোহণ, বিশেষ বিস্-সম্কুল 
বিবেচনা করিয়া তৃণ-লতা ও গুল্ম সকল দৃঢ়বূপে আকর্ষণ পূর্বক আমি 
একটি বারি-বিহীন তটিনীর অপেক্ষাকৃত উচ্চ তটে আমিয়া উপনীত হইলাম। 
তাহার পর এক শিলাখণ্ডের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইলাম, এবং চতুর্দিকে 
কেবল উচ্চ উচ্চ প্রস্তরথণ্ড ও অবিশ্রান্ত অরণ্য দেখিতে পাইলাম+ যাহা! 
হউক, কণ্টকাঘাতে আমার সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত এবং পদদ্ধয় একরূপ 
চলচ্ছক্তি-বিরহিত হইলেও আমি সেই বনভূমি অতিক্রম করিবার নিমিত্ত 
পুনরায় অগ্রসর হইল'ম। কিয়ৎক্ষণ পরে এক পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত 
হইয়৷ পথের মন্ধান প্রাপ্ত হইলাম। নিকটে কতকগুলি শ্রেণীবদ্ধ পর্ণকুটার 
ছিল। আমি সেই পর্ণকুটারের অধিবাসীদিগকে জিজ্ঞানা করায়, তাহার! 
বলিল যে, সেই পথ অধিমঠ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। তখন অন্ধকারে 
চতুদ্দিক সমাচ্ছন্ন হইলেও আমি কোনরূপেই সেই পথ পরিত্যাগ না করিয়া 
ক্রমশঃ চলিতে লাগিলাম; এবং অবশেষে অখিমঠে উপনীত হইয়া তথায় 
রাত্রি যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে গুগতকাশীতে পুনরায় আসিলাম, এবং তথা 
হইতে আবার অধিমঠে আগমন পুর্বক তথাকার মোহস্তের সহিত আলাপ 
করিলাম। শি্যত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত মোহস্ত আমাকে অন্থরোধ করিতে 
লাগিলেন। এমন কি, তাহার অবিগ্যমানে মোহস্ত-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া লক্ষ 
লক্ষ মুদ্রার অধিপতি হইতে পারিব, এইরূপ প্রলোভন-হুচক প্রস্তাবও উপস্থিত 
করিলেন। তহুত্বরে আমি সরল ভাবেই বলিলাম যে, সম্পদ বা সাংসারিকতার 
গ্রতি আমার অন্কুরাগ নাই। তাহা থাকিলে আমি কখনই গৃহ-পরিত্যাগ 
করিয়৷ আসিতাম না। কারণ আমার পিতৃ-সম্পত্তি আপনার যাবতীয় মঠ- 
সম্পত্তি অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। আমি সম্পত্তি-স্খ উপভোগের 
নিমিত্ত সংসার ত্যাগ করি নাই। কিন্তু যে নিগুঢ় জ্ঞান উপার্জিত হইলে 
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মুক্তির্ূপ পরম পদ-লাভে সমর্থ হওয়া যায়, আমি তাহা উপার্জন করিবার 
নিমিত্বই সংসার পরিত্যাগ করিয়াছি। তখন মোহস্ত আমার সাধু-সংকল্পের 
প্রশংসা করিয়া, তথায় কিছুদিন থাকিবার নিমিত্ত অন্থুরোধ করিলেন। রিত্ত 
আমি তছুত্তরে কিছু না বলিয়া পরপ্রিন প্রত্যুষে জোশি মঠে গমন ফরিলাম। 
জোশি মঠে শাস্ত্রী, সঙ্ন্যাী ও যোগীদিগের সহিত যোগ ও অপরাপর বিষয়ে 
আলোচন! পূর্বক ব্দরিনারায়ণের মন্দিরে সমাগত হইলাম। ব্াওলজি 
তথাকার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। আমি রাওলজির সহিত 
কএক দিন বাস এবং বেদ ও দর্শনশান্ত্র বিষয়ে আলোচন। করিলাম । বদ্ররি- 
নারায়ণের সমীপবত্তী প্রদেশে কোন যোগী বা! সিদ্ব-পুরুষের দর্শন লাভ অসম্ভব 
শুনিয়া আমি অন্তান্থ স্থান পর্যটনে কৃতসংকল্প হইলাম। একদিন গ্রাতে 
বহির্গত হইয়া অলকনন্দার তটে উপস্থিত হইলাম। অলকনন্দার পর-পারে 
না যাইয়া উহার উৎপত্তি-স্থল দেখিবার অভিপ্রায় অতি ক্লেশে বরফাকীর্ণ 
পথ অতিক্রম পূর্বক চলিতে ল্বগিলাম । যে স্থল, উহার উৎপত্তি-স্থল বলিয়া 
প্রসিদ্ধ, সেই স্থলে যখন উপস্থিত. হইলাম, তখন আর কোন দিকেই পথ 
দৃষ্টিগোচর হইল না। 'ম্থতরাং নদীর অপর পারে গমন করাই যুক্তিসঙ্গত 
বিবেচনা করিলাম। আমার গাত্রে অতি অব্লমাত্রই বস্ত্র ছিল। এই কারণ 
শীতাতিশয্যে আমার সমস্ত শরীর কম্পমান্‌ হইতে লাগিল। এদিকে ক্ষুধা 
এবং তৃষ্ণাতেও শরীর অবসন্ন হইয়া উঠিল। এক খণ্ড বরফ আহার করিয়া 
ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তদ্বারা কি ক্ষুধা কি পিপাসা 
কিছুই নিবারিত হইল না। তদনস্তর অলকনন্দার শ্রোতে অবতরণ করিাম। 
উহার কোন কোন স্থান স্গতীর ; এবং উহার তীরভূমি সুস্ধার. বরফখণ্ 
সমূহে সমাবৃত। সেই হুম্মধার বরফাঘাতে আমার পদতল এরূপ আহত হইল 
যে, তাহা হইতে রক্তআাব হইতে লাগিল। অসহনীয় শীতে আমার পদদ্ধয় 
অঙ্গাড় ও আমার শরীর একরূপ চেতনা-রহিত হুইয়! পড়িল। যাহা হউক, 
এইরূপ অপরিসীম ক্লেশের পর যখন অলকনন্দার অপর পারে উপনীত হইলাম, 
তখন সঙ্গের সমস্ত বস্ত্র একত্র করিয়া সেই ক্ষত স্থান বন্ধন করিলাম। কিন্ত এক 
পদ অগ্রসর হইবার আৰু শক্তি রহিল না। এবপ্িধ অবস্থায় অপরের সাহাযা-প্রার্থ 
হইয়া দড়াইয় রহিয়াছি, এমত সময়ে পার্বতীয় প্রদেশস্থ ছুই জন লোক ঘটনা- 
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ক্রমে আমার নিকট উপস্থিত হইল। তাহার! আমাকে লইয়! যাইবার নিমিত্ত বার- 
স্বার অনুরোধ করিলেও আমি তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিলাম না। কারণ 
তখন আমার চলিবার শক্তি একবারেই ছিল না,_বিশেষতঃ মৃত্যুই তখন এক- 
মাত্র বাঞ্ছিত বিষয় হইয়াছিল। কিস্তু আমার অস্তরে জ্ঞানম্পৃহা একাস্ত প্রবূলা ছিল 
বণিয়াই মৃত্যু-কামনা পরিহার করিলাম, এরং কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ধীরে 
ধীরে পদক্ষেপ পূর্বক বন্থধারা নামক পবিত্র স্থানে উপস্থিত হুইলাম। 
বন্থধারা হইতে বদরিনারায়ণের মন্দিরে রাত্রি প্রীয় আট ঘাটকার সময় 
আগমন করিলাম। মন্দির-স্বামী রাওলজি আমাকে দেখিয়! কিছু বিশ্বয় 
প্রকাশ পূর্বক সমস্ত দিবসের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহার নিকট 
আন্মুপূর্বি বৃত্তান্ত বর্ণন পূর্বক আহার করিলাম, এবং মন্দিরেই শয়ন করিয়া! 
রহিলাম। পরদিন রাওলজির নিকট বিদায় লইয়া রামপুর অভিমুখে চলিতে লাগি- 
লাম। রামপুরে রামগিরি নামক সাধুর আলয়ে উপনীত হইলাম। রামগিরি কখন 
নিপ্রিত হইতেন না। সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া কথাবার্তা বলিতেন, কখন 
চীৎকার এবং কখন বা রোদন করিতেন। একাকী থাকিলে আপনাপনিও 
এইরূপ করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। শিষ্যদিগের নিকট গুনিলাম যে, উহ! 
তাহার একটি স্বভাব। তথ! হইতে কাশীপুর, এবং তৎপরে ভ্রোণ-সাগরে 
যাইয়। শীত খতু অতিবাহিত করিলাম । ড্লোণ-সাগর হইতে মোরাদাবাদ হইয়া! 
সন্বলে আসিলাম। গড়মুক্রেশ্বর অতিক্রম করিবার সময় ভাগীরথী দেখিতে 
পাইলাম। 

“তৎকালে আমার নিকট হঠ-প্রদীপিকা, যোগবীজ ও শিবদন্ধ্যা প্রভৃতি 
গ্রন্থ ছিল। আমি ভ্রমণ কালে সেই সমন্ত গ্রন্থ পাঠ করিতাম। তাহার 
ভিতর একখানি গ্রন্থে নাড়ীচক্রের বিবরণ পাঠ করিলাম। তাহা আমার 
নিকট সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। প্রতুাত সেই বিষয়ে আমার চিত্তে 
সংশয় উত্থাপিত হইল। আমি সংশয়জাল বিদুরিত করিবার অতিপ্রায়ে 
একদিন নদীগর্ভ হইতে একট! শব টানিয়া আনিলাম। একখানি ছুরি দ্বারা 
শবদেহ উত্তমরূপে কর্তনপূর্বক সেই গ্রন্থখানি সম্মুখে ধরিলাম, এবং 
গ্রস্থোক্লিখিত বর্ণনার সহিত কর্তিত শবের নান! অঙ্গ মিলাইয়! দেখিতে 
লাগিলাম । কিন্তু তাহার কোন অঙ্গেই গ্রস্থ-বর্ণিত- নাড়ীচক্রের, নিদর্শনমাত্রও 
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না পাইয়া সেই শবের সঙ্গেই সেই গ্রন্থখানিও থণ্ড খণ্ড করিয়! নদীবক্ষে 
নিক্ষেপ করিলাম। সেই অবধি বেদ, উপনিষদ্‌, পাতগ্রল ও সাংখ্য ভিন্ন 
অপরাপর যে সকল গ্রন্থে বৌগের কথ! উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়কেই মিথ্যা 
বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। এই ঘটনার পর গঙ্গাতটে কিছুকাল ক্ষেপণ 
করিয়! ফরক্কাবাদে আসিলাম, এবং তথা হইতে ১৯১২ ষন্বতে কানপুরে 
উপস্থিত হইলাম। তদনস্তর এলাহাবাদ ও মৃজাপুর প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ 
করিয়া কাশীধামে পৌছিলাম। তথায় গঙ্গা-বরুণার সঙ্গম স্থলে একটি গুহার 
ভিতর অবস্থিতি পূর্ব্বক তথাকার রাজারাম শাস্ত্রী ও কাকারাম শাস্ত্রী প্রভৃতি 
পঙ্ডিতদিগের সহিত পরিচিত হুইলাম। কাশী হইতে চণ্ডালগড়ে আসিলাম। 
আমি তখন যোগাঙ্থশীলনে অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করিতাম বলিয়া 
অন্নাহার পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, এবং কেবল দুগ্ধপাঁন করিয়াই দেহ-ধারণ 
করিতাম। কিন্তু হুঃখের বিষয় যে, আমি তখন সিদ্ধিপানে অত্যন্ত হইয়াছিলাম। 
যাহা! হউক চগ্ডালগড়ের নিকটস্থ কোন পল্লির এক শিবালয়ে এক দিন রাত্রি 
যাপনার্থ উপস্থিত হইলাম । সিদ্ধিপান-জনিত মাদকতা বশত; তথায় প্রগাঢ় 
রূপে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। আমার বিবাহ সম্পর্কে পার্ধতীর সহিত মহা- 
দেবের কথোপকথন হইতেছে, এইর্নপ একটি স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়া জাগ্রত 
হইলাম। তথন বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সুতরাং মন্দিরের বারান্দায় প্রবিষ্ট 
হইলাম। তথায় বৃষদেবতা৷ নন্দীর একটি প্রকাও প্রতিমূর্তি ছিল। আমার 
পুস্তকাদি ননদী-মৃত্তির পৃষ্ঠে রাখিয়। তাহার পশ্চাতে উপবিষ্ট হইলাম। সহ! 
নন্দী-মৃ্তির অত্যন্তরে দৃষ্টিপাত করায় বোধ হইল যে, তাহার মধ্যে একজন 
মনুষ্য বলিয়া রহিয়াছে। আমি তাহার দিকে হস্ত-প্রসারণ করিবামাত্র সেই 
ব্যাক্তি লক্ প্রদান পূর্বক পলায়ন করিল। আমি তখন সেই শৃন্ঘগর্ভ মৃষ্তির 
ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি নিদ্রিত রহিলাম। প্রাতঃকালে একজন 
বৃদ্ধা বৃষদেবতার পজার্থ উপস্থিত হইল। আমি তখন বৃষছ্বতার অভ্যস্তরেই 
বসিয়া আছি। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা রমণী দধি ও গুড় লইয়৷ উপস্থিত হুইল, 
এবং আমাকেই বৃষদেবতা বিবেচনা পূর্বক আনীত গুড় ও দধি আমার সন্ধুথে 
রাখিল। আমিও তথন ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম, হ্ৃতরাং তাহার সমস্তই আহার 
করিয়া .ফেলিলাম। বিশেষত; অন্নরস-বিশিষ্ট দধিপানে সিদ্ধির মাদকতাও 


অবভরপিকা। ৫ 


[িরোছিভ ছইল। আমি তাহার পর, যে স্থল হইতে নর্শদা-আ্রোত প্রবাহিত 
হইয়াছে, সেই স্থল দেখিবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলাম । পথে অনেক বল- 
জঙ্গল তেদ করিতে হইল, এক স্থানে বন্য-বনাহ আসিয়া! আক্রমণ করিবার 
চেষ্টা করিল। তাহার গর্জনে সমীপবর্তী লোকের! আমার রক্ষার্থ উপস্থিত 
হইল। কিন্তু তাহার! পৌছিবার পূর্বেই আমি বরাহ-আক্রমণ হইতে আপনাকে 
রক্ষা করিষাছিলাম। পাছে আমি অরণ্যের মধ্যে ব্যাঙ্জাদি হিংস্র জত্ত কর্তৃক 
কবলিত হই, তন্লিমিত্ত তাহার! প্রত্যাগত হইবার নিমিত্ত আমাকে অন্থরোধ 
করিল। কিন্তু তাহা না শুশিয়! আমি ক্রমশং অগ্রসর হইলাম। স্থানে স্থানে 
হস্তী-উৎপ্রাটিত বৃক্ষ সকল দেখিলাম, এক স্থানে কণ্টকাধাতে দেহের নানা স্থান 
বিচ্ছিন্ন হইয়৷ গেল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আবৃত হইতে লাগিল । 
আমি তখন অদূরে আলোক প্রজ্ছলিত .দখিয়া মনুষ্য-নিবাসের নিদর্শন 
পাইলাম, এবং আলোকাভিমুখে গমন করিতে করিতে কতকগুলি পর্ণ-কুটারের 
নিকট উপস্থিত হইলাম। তথায় একটি ক্ষুদ্র শ্রোতন্থিনী ছিল। আমি 
তাহার জবে ক্ষত স্থানাদি প্রক্ষালিত করিয়া একটি বিশাল বৃক্ষের তরদেশে 
উপবিষ্ট হইলাম। তথাকার লোক ষকল আমার নিকট উপস্থিত হইল, এবং 
তাহার পর আমার আহাবার্৫থ ছুগ্ধ আনয়ন ও সমস্ত রাত্রি রক্ষণাবেক্ষণ পূর্বক 
বার পর নাই আতিথেয়তার পরিচয় প্রদান করিব । আমি তাহাদিগ্ের আতি- 
থেয়তায় পরিতুষ্ট হইয়া প্রগাঢ় রূপে নিদ্রিত হইলাম । প্রাত:কালে উত্থিত 


হইয়া ষন্ধ্যা-বন্দনা করিলাম, এবং তধনস্তর ভবিষাতের নিমিত্ত প্রস্তত হইতে 
লাগিলাম।” + 





 উপরি-উল্িখিত অংশটি ১৮৭৯ এবং ১৮৮* সালের “থিওসফিস্" পত্রিকার প্রকাশিত 
হয়। এমন কি “খিওসফি” পঞ্জিকার প্রকাশিত হইবার জন্তই উহ! স্বয়ং দয়ানন 
কর্তৃক লিখি, এবং গরে ইংরাজিতে অন্থবাদিভ হইয়। প্রকাশিত হয়। ভাহার আত্ম-চর্ধিত 
যে “ফিওসষিষ্ট? পত্জিকায় সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছ। ছিল, তাহ! তাহার লিখিত 
একখানি গত্রেই বুঝিতে পার! যায় । 11৮৩ 73950500119. 58৪০১ 4১001) ৮৫9০. 
ষাহ। হউক আমর! এই স্থলে “খিওসফি&) হইতে অন্ুবাদিত করিয়াই প্রকাশিত 
করিলাম। এই সুলেও তাখ! জগেক্ষা ভাবের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য রাখিয়াই 
জনুবাদ কর! হৃইয়াছে। ফরাকাবার হইতে প্রকাশিত ভারত-হুঘপ-প্রবর্তক নামক 
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৫৮ ৭ দয়ানম্দ-চরিত। 


ছিদদি পত্রিকার দরানদ্দের মিজ.কধিত আত্মচ্সিতের কিনদংশ যুক্রিত হয়। সেই 
সুধিতাংশ “ভ্ীধূত স্বামী দয়ানদ সরশ্তী জী মহারাজ কী কুছদিলচর্ধা” নামক 
গুস্তিকাকারে পুনর্দ্িত হইগ্লাছে। আমরা অনুবাদ করিবার সময় কোন কোন বিষয়ে 
সেই পুত্তিকার সহিত তুলনায় আলোচনাও করিয়াছি। দয়ানন্দের প্রথমবার-কখিত 
আত্মচরিতের সঙ্গে দ্বিতীয্পবার-কিত আত্মচরিতের কোন ফোন অংশে কিছু কিছু 
প্রতেদ আছে। বিশেষতঃ কোন ফোম ঘটনার পূর্ববাপরত| সন্বদ্ধেও কিছু কিছু পার্ধকা 
হিয়া! গিয়াছে । তাহ! হইলেও এইয়প পার্থকো মুল বিষয়ের কিছুই হানি হয় না। 


দয়ানদ-চরিত | 


প্রথম পরিচ্ছেদ। 


$ ও 6 ৩৫০স্পড 








অন্ম_জন্মকাল,--পিতামাতা।__বালাশিক্ষা।-_দূর্িপুক্ার প্রতি অবিশ্বাস/-_. 
ৃতুচিস্তা,__বিষয়-বিতৃফা।-_গৃহ-মিভ, মণ । 


দয়াননদ সরশ্বতী এক জন সঙ্্যাসী। সঙ্্যাসী কখন আপনার আশ্রমনীতি 
অতিক্রম করিয়! চলেন না। তত্নিমিত দয়ানদা আত্ম-পরিচয়-মন্পর্কে নিজের 
নামাদি না বলিয়া নির্বাক হুইয় থাকিতেন। স্থতরাং তাহার,_কিংবা তাহার 
পিতামাতার নামাদি বিষয়ে কিছুমাত্র জানিবাঁর সম্ভাবনা নাই। অনেকে বলিয়া 
থাকেন, দয়ানন্দের আদি নাম মৃলশঙ্কর। এইরূপ উক্তি অমূলক হইবার 
কোন কারণ নাই। অধিকস্ত দয়ানন্দের পিতা! যেরূপ শিবপরায়ণ ছিলেন, 
এবং তাহার শঙ্করনিষ্ঠা ও শঙ্করপ্রিয়তা যেরূপ প্রবলা ছিল) তাহাতে আপনার 
পুত্রকে শঙ্কর বা! শঙ্কর-সংস্ষ্ট কোন নামে অভিহিত কর! কিছুমাত্র অসম্ভাবিত 
নহে। তবে এই বিষয়ে ঘখন কোন স্পষ্টতর প্রমাণ নাই, তখন আমরা 
তাঁহাকে দয়ানন্দ সরস্বতী নামেই পরিচিত বা প্রখ্যাত করিলাম। 

দয়াননের জন্মভূমি মি নগর। উদ মর্ভি রাজোর প্রধান নগর বনিয় 
পরিগণিত। মর্ডি রাজ্য গুজরাটের অন্তর্গত কািবার প্রদেশে অবস্থিত । 
দ়ানন্দ বলিয়াছেন,-_“আমি মর্ভিতে জন্মগ্রহণ করি, মর্ডি একটি নগর,_উহা 
গান! রাজোর সীমাস্তবর্তী।” স্থলাস্তরে বলিয়াছেন, _-“কারটিবার প্রদেশে 
মর্ডি রাজার অন্তর্দত কোন নগরে * * * আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি।” এই 
ছুই প্রকার উক্তির মধ্যে অংশত: কিছু পার্থক্য থাকিলেও মূলতঃ কোন বিরোধ 


৬ দয়ানন্দ-চরিত। 


নাই) যাহা হউক মর্ভি নগর দ্রগান্ধ! রাজ্যের সীমাস্তবর্তী কি ন! বলিতে পারি 
না। তবে দয়ানন্দ যে পল্লিবিশেষে * জন্ম-পরিগ্রহ করেন নাই,-_পক্ষান্তরে 
নগরবিশেষেই যে তাহার জন্ম হয়_-এবং সেই নগর ফে মর্ভি নগর, 1 তছিষয়ে 
অপুমাত্রও সংশয় নাই । 

দয়ানন্দ যে সময়ে জন্ম-পরিগ্রহ করেন, সে সময় ভারভদুমি বিশৃঙ্লাপূর্ণ। 
তখন ভারতভূমির অভ্যন্তর নানা প্রকার যুদ্ধবিগ্রহে বিপ্লবিত। তখন ইংরাজের 
বিজয়িনী শক্তির সহিত মহারাষ্ট্রের মহাশক্তি সকল. সংঘর্ধিত হইতেছিল। 
সিদ্ধিয়া ও পেশবার অপরিমিত পরাক্রম পধু্দস্ত হইয়াছিল, _-এবং তাহার কিছু 
পূর্বেই রাজপুত জাতির বিশ্ব-বিশ্রুত্ত বীরগরিমা! অতীতের অবসাদময় অঙ্কে 
আশ্রয় লইয়াছিল। কি রাজস্থানে, কি মহারাষ্ট্রে, অথবা কি পঞ্চনদে প্রায় 
সর্বত্রই তখন ই'রাজ-মহিম। প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়। উঠিতেছিল। তৎ- 
কালে লর্ড আমহাষ্ট ভারততৃমির সিংহাননারূঢ় হইয়া ভাগ্যচক্র বিছুর্ণিত 
করিতছিলেন। তাহার অমোঘ আদেশে বিজয়িনী ব্রিটিস সেনাগণ ব্রহ্ম- 
দেশ বিধ্বস্ত করিতেছিল, এবং ভরতপুরের ইতিহাস-কীর্ডিত দুর্গ অধিকার 
পূর্বক আপনাদের বীরমদে আপনারাই উন্মত্ত হইতেছিল। তখন দেশ- 
মধ্যে শান্তি সথচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সংস্থাপিত হয় নাই। এই 
কারণ অধিবাঁসিবর্গ অনেক সময় আতঙ্কিত চিত্তে কালাতিপাত করিতেছিল। 
বিশেষতঃ ঠগী নামক নরঘাতকদ্িগের অত্যাচারে দেশের সর্ধত্র কীাপিয়া 


* আধ্যসিদ্ধান্ত-সম্পাদক পণ্ডিত ভীমসেন শর্শাঃ খুজরাটদেশীয় কোন ত্রাঙ্গণের নিকট 
শুনির়াছেন ফে, মর্তি রাজ্যের অন্তর্গত টঙ্কার গামক গ্রামে দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। এই 
কথা বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়! সনে হয় ন। যেহেতু দয়ানন্দের জন্মস্থান যে নগরবিশেষ, তাহা 
তৎকখিত জত্মচরিত-প্রসঙ্গে একাধিক বার উল্লিখিত হইয়াছে। 

+ মর্ভি নগর মাছু নায়ী নদীর তীয়ে অনস্থিত। মাছু নদী মর্তি হইতে উত্তরধাহিনী 
হইয়। এগার ক্রোশ দুরে কচ্ছ উপসাগরের সহিত মিলিত হুইয়াছে। এই নগর রাজকোট 
হইতে ৩৫ মাইল দূরবর্তী। সর্ভিরাজা কাটিলারের হালার নামক বিচ্চাগ্নের অন্তর্গত। এই 
রাজযোর পরিমাণ ফল ৮২১ বর্গ মাইল। মর্ভির রাজ! কচ্ছগতি রা-এর বংশধর বলিয়। 
বিখ্যাত । ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ভি বয়দার গ্লাইকোদ্ার ও জুনাগড়ের নবাধকেও মন্তিরাজ 
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জন্বকাল। ৬১ 


উঠিতেছিল। সে সময়ের সামাজিক অবস্থাও শোচনীয়। সমাজ-ভূমি বিবিধ 
প্রকার 'আবর্জনায় সাতৃত ছিল অধিক কি ভারতের চিতাসমূহে শত শত 
অবলার জীবস্ত দেহ পুড়িয় পুড়িয়া ভন্মরাশিতে পরিণত হইতেছিল। প্রন্কত 
প্রস্তাবে লোকশিক্ষা তখনও প্রতিষ্টিত হয় নাই। তবে রাজ! গ্রজা-শিক্ষার 
আবন্তকত| বিশিষ্টর্ূপে অনুতব পূর্বক তাহার প্রকার ও প্রণালীর বিষয়ে 
স্থধী-সমাজের সহিত পরামর্শ করিতেছিলেন। তৎকালে খৃষ্টধর্ের দুই 
একটি আলোক-রেখা ভারততূমির উপর অল্পে অল্পে পাতিত হইতেছিল। এক 
দল প্রখ্যাত-নাম! প্রচারক আর্ধ্যাবর্ত অধিকার করিবার উদ্দেশে বন্ধ-পরিকর 
হইয়া আমিয়াছিলেন। তাহারা ভাগীরথীর পবিত্র তটে আপনাদিগের গ্রচারা- 
লয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া হিন্দুর সমাজ ও ধর্মের প্রতি অবিরূত অস্ত্রক্ষেপ,করিতে- 
ছিলেন। অধিকন্ত তখন অপধর্দ ও অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারে ভারতের 
চতুদ্দিক পরিব্যাপ্ত হইগ্নাছিল। অধিবাসিগণ যেই গাঢ় অন্ধকারের ভিতর 
আত্মবিস্থৃত হইয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিল! কেবল এক জন মাত্র ব্রাহ্মণ 
সন্তান ব্নতূমির এক প্রান্তে জাগ্রত হইয়া ব্রহ্ধবাদের বিজয়ভেরী বারদ্বার 
নিনাদ্দিত করিতেছিলেন। তাহার ভেরী-নিনাঁদে ভারত জাগিতেছিল বটে, 
কিন্ত নুপ্তোখিত ব্যক্তি সহসা যেমন আত্ম-অবস্থা অবধারণ করিতে পারে না, 
সেইরূপ তারতন্মিও আত্ম-অবস্থা অবধারণ করিতে পারিতেছিল না। এমত 
সময়ে মহাত্মা দয়ানন্দ সরন্বতী নন্বতের ১৮৮১ অবে,__অথব! ১৮২৪ খৃষ্টান 
এক উদীচ্য ্রাহ্মণকুলে আবিভূততি হইলেন।* অব ভিন্ন তাহার জন্মকাল 
বিষয়ে আমরা মাস তারিখ বা তিথি সম্পর্কে কোনরূপ নিদর্শন পাই নাই! 





* অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর তত্প্রণীত জীবনীমাল। বিষয়ক গ্রন্থে দয়ানন্দের অন্মকাল ১৮২৭ 
খৃষ্টান বলিয়। নিরূপিত করিয়াছেন। অথচ তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে উনযাট বৎসর বয়ঃকরমে 
লোকান্তরিত হয়েন, এই কথাও লিখিয়াছেন। উনষাট বদরের মময় মৃত্াকাল ধরলে, 
অন্মকাল ১৮২৭ না হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টানই হইয়া ধাকে। সুতরাং ম্যাক্সমূলর মহোদয় 
পরোক্ষভাবে নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিতেছেন। আশ্চধ্োর বিষয়, তান 
স্বীয় প্রস্তাবে দয়ানন্সের নিজ-লিখিত আত্মচরিত হইতে অনেক অংশই উদ্ধত করিয়াছেন, 
কিন্ত যে অংশে তাহার জন্মকাল উল্লিখিত আছে, সেই কংশটিহ অনুদন্ধংত রাখিয়াছেন। 
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ঙ৬২ দ্য়ানন্দ-চরিত। 


দয়ানন্দর পিতা একজন বিশিষ্ট শিবোপাঁদক ছিলেন। এমন কি তিনি 
শিবোপাঁসনাকেই সার ও সর্ধবোচ্চ ধর্ম বলিয়৷ মনে করিতেন। ফলতঃ বিপুল 
সম্পত্তি ও বিস্তৃত পরিবারের অধিশ্বামী হইয়৷ তিনি ধর্ম্মবিষয়ে যেরূপ নিষ্ঠা- 
সম্পর্ন ছিলেন, সেরূপ নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়! 
যায়। এই হেতু শঙ্করের উদ্দেশে বার-ব্রত অর্চনা-উপবাস যাহা৷ কিছু অনুষ্টিতব্য ১, 
তিনি তৎদমন্তই তন্ন তন্ন রূপে অনুষ্ঠিত করিয়া চলিতেন। কেবল নিজে চলি- 
তেন না৮-তদর্থ অপরকেও অন্করোধ করিতেন। যে স্থলে শিবপুরাণ পঠিত 
হইত, যথায় শিবোপাখ্যান আলোচিত হইত, কিংবা! যে স্থানে শিবসংক্রাস্ত 
কোন সনুষ্ঠানের সচন! হইত, তিনি সেই স্থানেই শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে গমন পূর্বক 
তাহা! শ্রবণ বা দর্শন করিয়৷ যার পর নাই পুলকিত হইতেন। পিতৃ-প্রক্কতির 
এইরূপ প্রগাঢ় ও অকৃত্রিম ধর্ম্নিষ্ঠা যে, পুত্র দয়ানন্দে বিনিবেশিত হইবে, 
তাহাতে আর সংশয় কি? কেবল অকৃত্রিম ধর্ম্মনিষ্ঠার নিমিত্তই তিনি প্রসিদ্ধ 
ছিলেন মা। তিনি একজন অবিচলিত-চিত্ত ব্যক্তিও ছিলেন। দয়ানন্দের 
জননী যখনই পুত্রের স্বাস্্যহানির আশঙ্কা করিয়া গ্রতিদিন শিব-পুঁজার বিরুদ্ধে 
আপত্তি করিতেন, পিত৷ তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদার্থ অগ্রসর হইতেন। এই 
সম্বন্ধে সহ্ধর্ষিণী পুনঃ পুনঃ আপত্তি উত্থাপিত করিলেও তিনি তাহার প্রতি 
কর্ণপাত করিতেন ন1। তিনি যাহা কর্তব্য বলিয়। বিবেচনা করিতেন,_বিশে- 
যতঃ ধর্ম্মবিষয়ে যে সকল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠেয় বলিয়া অবধারিত করিয়া রাখিতেন, 
তাহা পুজ্ঞান্গপুক্ষরূপে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত প্রিয়তম পুত্রের প্রতি 
কঠোরতম আদেশ প্রদান করিতেও কিছুমাত্র কুষ্টিত হইতেন না। ইহা 
পিতৃ-চরিত্রের পক্ষে সামান্য দৃঢ়-চিত্ততার পরিচয় নহে। যাহা হউক পিতৃ- 
প্রক্কতির এইবূপ ঢৃঢ়-চিত্ততা পুত্র-প্রককতিতে মংক্রামিত হইয়াছিল বলিয়! 
আমাদিগের মনে হয়। | 
মাতৃ-প্রন্কতি সম্বন্ধে দয়ান্দ কোন কথাই বলিয়৷ যাঁন নাই। তবে 
কার্ধ্যকারণ-সথত্রে যতটুকু অনুমিত হয়, তাহাতে তাহার জননী একজন 
সরশ্বতীর মৃত্যুর পর ১৮৮৪ খৃষ্টাব্ের সম্ভবতঃ জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারি মাসে, বিলাতের 
পপালম্যাল গেজেট” নামক প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে ভাহ।র বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। 
বোধ হয় উপরি উল্লিখিত গ্রস্থে সেই প্রবন্ধই পুনমুদ্রিত করিয়! প্রকাশিত করিয়াছেন। 


বাল্য-শিক্ষা । ৬৩ 


যার পর নাই কোমল-হৃদয়া কামিনী ছিলেন বলিয়াই বিশ্বাস করিতে 
হইবে। শিবরাত্রির ব্রতভঙ্গ করিয়! দয়ানন্দ ধখন গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, 
তখন তিরস্কার দূরে থাকুক, জননী একান্ত গ্রীতির সহিত তাঁহাকে আহার 
করাইলেন। অধিক কি, ব্রততঙ্গরূপ অপরাধের নিমিত্ত পাছে প্রাণপ্রিয় পুত্র 
পিতার নিকট তিরস্কৃত বা দণ্ডিত হয়, তঙ্নিমিত্ত তিনি পূর্ব হইতেই তাঁহাকে 
কেমন সতর্ক করিয়৷ দিলেন! বলিতে কি, তিনি দয়াননদের দেহান্খ আশঙ্কা 
করিয়াই শিবারাধন! সম্বন্ধে স্বীয় ভর্তার সহিত বিরোধ করিতেও সন্ভুচিত 
,হুইতেন না। এই সকল করুণ-হৃদয়তার অন্ুপম নিদর্শন বলিতে হুইবে। 
সিদ্ধপুরের মেলাভূমি মধ্যে দয়ানন্দ যখন পিতৃ-হন্তে ধৃত হইলেন, তখন তিরস্কার- 
স্থচক অপরাপর কথার ভিতরে তিনি তাহাকে “মাতৃহস্তা” বলিয়াও অভিহিত 
করিলেন। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, তাহার বিরহে জননী যার পর নাই ব্যথিত, 
এমন কি মৃতপ্রায়! হইয়াছিলেন। সুতরাং তাহার মাতৃ-প্রক্কৃতি যে কিরূপ 
করুণ-রসাঁভিষিক্ত ছিল, তাহা আর অধিক করিয়। বুধাইতে হইবে না। দয়ানন্দের 
চরিত্রেও তীহার মাতৃ-প্রক্তির অন্থুকৃতি ছিল। দিথিয়ী পণ্ডিত অথবা! 
তর্কশান্ত্রবিশারদ তাফিক হইলেও দয়ানন্দ কর্কশ প্রকৃতির লোক ছিলেন ন|। 
পক্ষান্তরে তাহার প্রকৃতি এরূপ স্বমধুর ও আচরণ এরূপ সরস ছিল যে, 
খিনি তাহার সহিত পরিচয়-সথত্রে একবার নিবদ্ধ হইতেন, তিনি কখনও 
তাহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারিতেন ন। 

দয়াননের শিক্ষাকার্য্য কৌলিক পদ্ধতি অনুসারে সম্পাদিত হইল। তিনি 
কিঞ্চিদুন পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বর্ণশিক্ষা পূর্বক বেদের বহুসংখ্যক 
মন্ত্র ও বেদভাষ্যের বহুতর অংশ অত্যন্ত করিলেন। অষ্টম বৎসরে 
তাহার উপনয়ন কার্ধ্য সম্পন্ন হুইল। তদনস্তর কুদ্রাধ্যায় হইতে আরম্ত 
করিয়া যদ্ুব্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। উদীচ্য ব্রাঙ্মণগণ সামবেদাস্ত্গত 
হইলেও দয়ানন্দকে য্ুর্কেদ পাঠ করিতে হইল। কেন হুইল তাহা 
বলিতে পারি না। দয়ানন্দ চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক না হইতেই ব্যাকরণ, 
 শবব্ধপাবলী, সমগ্র য্ুর্ধ্েদে এবং অপরাপর বেদের বহুতর অংশ শিক্ষা পুর্ব্বক 
পাঠকার্ধ্য একরূপ সমাপ্ত করিলেন। এরূপ হইতে পারে যে, তাহাদিগ্রের 
বংশীয় বালকগণ সচরাচর প্র পর্য্যন্ত পড়িয়াই পাঠ-কার্ধ্য পরিসমাপ্ত করিত। 


৬৪ য়ানন্দ-চরিত। 


ঘাহা হউক দয়াননের অধায়ন তখনও শেষ হইল না। পক্ষান্তরে তিনি 
আপনার গাঠয বিষয় অধিকতর প্রসারিত করিয়! লইলেন, এবং নিয়, নিঘষ্ট, 
ও পূর্বমীমাংসা গ্রভৃতি অধায়ন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে কাশীধামে 
যাইয়। অধায়ন করিবার ইচ্ছাও তাহার মনে উদিত হইল। কাশীধাম 
স্কতশিক্ষার কেন্ুস্থান বলি! প্রসিদ্ধ। ভঙ্লিমিত ব্, বিহার, দ্রাবিড়, 

পঞ্জাব ও গুজরাট গ্রতৃতি নানা প্রদেশবামী বিদ্যার্থিগণ তথায় সমাগত হইয়া 

নান! শাস্ত্র অধায়ন করিয়া থাকেন। ইয়োরোপীয় বিদ্যাভিলাধীর কর্ণে 
কেছ্িজ বা অল্মফোর্ডের নাম যেরপ চিত্তাকর্ষক, সংস্কৃত বিন্যাভিলাধীর কর্ণে 
কাশীধামের নামও সেইরূপ চিত্তহারক। কাশীতে যাইয়া ব্যাকরণ পাঠ পরি- 

মমাণ্ত ও উত্তমরূপে জ্যোভির্বিদ্যা শিক্ষা করাই দয়ানন্দের অভিগ্রায় ছিল। 

কিন্তু মাতার একান্ত আপত্তি বশতই তাহার দেই অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না। 

পাঠব্যবস্থ! অভিলাধানুরূপ না হইলে অনেক বিদ্যার্থীই বিদ্যোপার্জনে বীভন্পৃহ 
হইয়! থাকেন। কিন্ত দয়ানন্দ তাহা হইলেন না। প্রত্যুত পিতামাতার সম্মতি 
লই্। নিকটস্থ ল্লিবাসী কোন পূর্ব-পরিচিত প্রবীণ অধ্যাপকের নিফট গমন 
করিয়। নিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । কিন্তু ঘটনাক্রমে তথায় তিনি 
অধিক দিন অধায়ন করিতে পাইলেন না। কারণ কিছু দিন পরে পিতৃ-আদেশে 
তাহাকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাহার পর তিনি যত দিন গৃছে 
ছিলেন, তত দিন কোন অধ্যাপক বা শাসীমমীপে তাহার অধ্যয়ন আর ঘটা 
উঠে নাই। ফলত; আমরা পাঠ-সম্পর্কে দয়াননের প্রথরা বুদ্ধি ও প্রোজ্জলা 

স্বৃতিশক্ির পরিচয় পাইতেছি। বিশেষত; এই বিষয়ে তিনি যে একাস্ত নিষ্টা 

পরায়ণ ছিলেন, তাহাও বেশ বুঝা যাইভেছে। গাঠাদি বিষয়ে নিষ্ঠা বা গ্রগাচ় 

অনুরাগ না! থাকিলে, কি প্রথর! বুদ্ধি কি প্রোজজনা স্বৃতি কিছুই কোন কার্ধ্যকর 

হয় না। আবার প্রন্কৃত পক্ষে ্রনপিপাস্থ ন! হইলে অধ্য়নাদি বিষয়ে কি নিষ্ঠা 

কি অনুরাগ কিছুই জন্াইতে পারে না। স্ৃতরাং স্বীকার করিতে হইবে দয়ানন্দ 

একজন জান-পিপাস্থ বালক ছিলেন,-_এবং ছিলেন বলিয়াই তিনি এক-বিংশতি 
বর ব্ঃক্রমের ভিতর ব্যাকরণ নিরুকত নিট, পূ্বমীমাংসা ও হমুর্কেদাদি 
গ্রন্থে অধিকারী হইয়৷ উঠিলেন। 

একটি ঘটনায় দয়াননের স্বাভাবিক জানপিগাম! আরও প্রবলা হইয়া উঠিল। 


মুর্তিপূজার প্রতি অবিশ্বীস। ৬৫ 


সেই ঘটনাটি দয়ানন-চরিত্রের অন্যতম বিশিষ্ট ঘটনা । সেই ঘটনাটি দয়ানন্দের 
জীবন, দয়ানন্দের কীর্তি এবং দয়াননোর নামের সহিত কালের অনন্ত স্ত্রে 
সম্বন্ধ হইয়া থাকিবে। সেই ঘটনাটি বুদ্ধের শব-দর্শনের ত্তায়, লুথরের বাইবেল- 
পাঠের ন্যায় এবং চৈতন্তের সহিত উশ্বরপুরীর সাক্ষাতের স্তাঁয় দয়ানন্দের 
দমক্ষে অভিনব প্রদেশ উদ্বাটিত করিয়া দিল। রজনী যখন ঘোরা দ্বিপ্রহরা 
হইয়া উঠিল, যখন শিব-সাধকগণ মন্দিরের চতুর্দিকে নিত্রিত হইয়! পড়িল, 
তখন শিবরাত্রির ব্রতধারী দয়ানন্দ একাকী বসিয়া চিন্তা করিলেন,_“আমার 
পুরোবর্তী বুষ-বাহন পুরুষ ;__যিনি বিচরণ করেন, তোজন করেন,নি্রিত হয়েন, 
পান করেন, হান্তে ত্রিশূল ধারণ করিতে পারেন, ভম্বরু বাঁদন করেন এবং 
মনুষ্যকে অভিসম্পাত প্রদান করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে; 
তিনিই কি এই মহাদেব? ইনিই কি দলেই পুরাণ-কথিত কৈলাসপতি 
পরমেশ্বর?” তিনি এই চিন্তায় যার পর নাই বিচলিত হইয়! পরিশেষে পিতার 
নিদ্রাভঙ্গ পূর্বক তাহাকে জিজ্ঞানা করিলেন। পিতা বলিলেন, তুমি এ 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন?” দয়ানন্দ বলিলেন,__“এই মৃত্তিই যদি সর্ব- 
শক্তিমান্‌ জীবন্ত পরমেশ্বর হয়েন, তাহা হইলে ইনি আপনার গাত্রোপরি 
মৃষিক সকল সঞ্চরণ করিতে দেখিয়াও, এবং মৃিক-ম্পর্শ নিমিত্ত অপবিভ্র-দেহ 
হইয়াও কোনরূপ প্রতিবাদ করিতেছেন না কেন?” তদুত্বরে পিতা যাহা! 
বলিলেন, তাহাতে তাহার সংশয় বিদূরিত না হইয়৷ বদ্ধিতই হইল। ফলতঃ 
তিনি সংশয-তিমিরাবৃত চিত্তে শিবমন্দির হইতে গৃহে ফিরিয়া আগিলেন। 
সেই ঘটনা প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্ঠায়, দরিদ্র জনের ধন প্রাপ্তির ন্যায়, অথবা! 
্রিক্স-বিচ্ছেদ জনিত মনন্তাপের স্তায় তাহার অন্তরে চিরদিন সম্বদ্ধ হইয়া 
রহিল। অধিকস্ত তাহা! তাহার হৃদয়ে দিন দিন নৃতনতর আলোক বিকিরণ 
করিতে লাগিল। প্রতিহত না হইলে যেমন প্রবাহিনীর গতি প্রবলা হয় না, 
বাধিত না হইলে যেমন মন্তৃষ্যের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্প্রসারিত হইতে পারে না, 
সেইরূপ মানবচিত্তে সন্দেহের রেখাপাঁত না হইলে মন্তুষ্যের জ্ঞান-পিপাসা বা 
অনুসন্ধিৎসা সন্বদ্ধিত হইয়া উঠে না। বলিতে কি, মুর্ডিপৃজার গ্রৃতি সংশয়রূপ 
শলাক। দয়ানন্দের চিত্তে সন্বিদ্ধ থাকিয়া তাহার জ্ঞানচক্ষুকে অধিকতর উন্মীলিত 
করিয়৷ তুলিতে লাগিল। এই সুত্রে আমরা তাহার আর একটি মহবের 


৬৬ দয়াঁনন্দ-চরিত। 


পরিচয় পাইতেছি। সেটি তীহার অনুপম কর্তব্যিষ্ঠতা। যে অনুপম 
কর্তব্য-নিষ্ঠতা উত্তরকালে দয়ানন্দকে একজন অসাধারণ ধর্মনবীর বলিয়া! প্রথিত 
করিয়াছিল, আমরা বালাচরিত্রেই তাহার নিদর্শন দর্শন করিতেছি । যতক্ষণ 
সেই পাষাণ-নির্ষ্িত মৃর্তিকেই মহাদেব বলিয়া দয়াননের ধারণা ছিল, তিনি 
ততক্ষণ তছুদেশে ব্রত-উপবাসাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠেয়, তৎসমস্তই একান্ত 
নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠিত করিলেন । এমন কি পাছে শিবরাত্রির ব্রতভঙ্গ-নিবন্ধান 
ঘোর অপরাধে সাপরাধ হইতে হয়, তন্নিমিত্ত ব্রতধারী দয়ানন্দ চক্ষুতে বারম্বার 
জলসেচন করিয়াও জাগিয়। রহিলেন। কিন্তু সেই মৃষ্তির প্রতি যখন তাহার 
অবিশ্বাস জন্মিল, তিনি যখন তাহাকে সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস 
করিতে পারিলেন না) তখন তাহার উপাসনা বা উপাসনার উদ্দেশে উপবাস 
করা কোন অংশেই আবশ্তক, বলিয়া বিবেচনা করিলেন না। এই বিষয়ে 
তিনি বলিয়াছেন,_ব্রতভঙ্গ করিয়া আমি যে কি মহাপাপের অনুষ্ঠান করি- 
য়াছি, তিনি আমাকে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা! করিতে লাগিলেন । কিন্তু সেই প্রস্তর- 
ময় মূর্তিকেই পরমেশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে ন| পারায় আমি মনে মনে 
করিলাম যে, তবে কেন আমি তাহার উপাসনা করিব এবং তদুদ্দেশে উপবাস 
করিয়া থাঁকিব।” দয়ানন্দ এই স্থলে অনুপম কর্তব্য-নিষ্ঠতার পরিচয় দিলেন 
বটে, কিন্তু আমরা তাহার অকুতোভয়তার পরিচয় পাইলাম না। কারণ 
তিনি পিতৃসমক্ষে এই বিষয়ে আপনার মনোভাব গোপন রাথিয়াই চলিতে 
লাগিলেন । 

দয়ানন্দের বাল্যজীবন যেরূপ জ্ঞানপিপাস! ও কর্তবানিষ্ঠায় অলম্কুত, সেইরূপ 
তাহ! বৈরাগ্যের অক্ত্রিমতাবে পরিপৃরিত। তাহার বয়ঃক্রম যখন নবম বৎসর, 
সেই সময়ে তাহার প্রেমাস্পদ পিতামহ পরলোক গমন করিলেন। দয়ানন্দ 
পিতামহের যার পর নাই স্নেহ-পাত্র ছিলেন। এই কারণ পিতামহ বিয়োগে 
তিনি একান্ত শোকার্ত হইয়! উঠিলেন। তাহাকেও যে একদিন সর্বসংহারক 
ৃতবগ্রামে গ্রাসিত হইতে হইবে, এই চিন্তাও পিতামহ বিয়োগের পর হইতে 
তাহার হ্ৃদয়ে প্রবলতর হইতে লাগিল। অধিক কি,কি উপায়ে সর্বাধিগত - 
নিয়তি হইতে নিষ্কিত লাভ করিতে পারা যায়, তন্নিমিত্তও বালক দয়ানন্দ 
চিন্তান্িত হইলেন। ফলতঃ মৃত্যুচিস্তা এবং মৃত্যুনিষ্কৃতি-চিন্তা তাহাকে এতদূর 


সত্যু-চিন্তা । ৬৭ 


অস্থির করিয়! তুলিল যে, তিনি ব্যাকুলিত হৃদয়ে আত্মীয়-বান্ধবদিগের নিকট 
উপস্থিত হইয়া অমরত্ব-প্রাপ্তির উপায় জানিবার নিমিত্ত পরামর্শ জিজ্ঞাসা 
করিতে লাগিলেন। যাহ! হউক এবখিধ আর একটি ঘটনায় দয়ানন্দের হৃদয়- 
নিহিত বৈরাগ্যভাব জাগ্রত-তর হইয়! উঠিল। সেই ঘটনাটিও একাস্ত শোকাবহ। 
তাহার এক চতুদ্শ-বর্ধীয়া তগিনী সাংঘাতিক গীড়ায় আক্রমিত হইয়! ছুই 
ঘণ্টার ভিতরেই লোকাস্তরিত হইলেন। তদর্শনে দয়ানন্দের কোমল হৃদয় 
বড়ই কাতর হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ তিনি ইত:পূর্কে কখন কোন মন্থষ্যকে 
মৃত্যুন্ত্রণায় নিপীড়িত হইতে দেখেন নাই। সহোদরার বিয়োগ-জ্রনিত ব্যথা 
তাহার মর্মে মর্মে এতদূর প্রবিষ্ট হইল যে, তিনি অশ্রবিন্দু বিসর্জনেও সমর্থ 
হইলেন না। তাহার চতুদ্দিকে যখন আস্মীয়-স্বজনগণ দুর্বিষহ শোকাভিঘাতে 
অভিভূত হইয়া বিলাপ ও বক্ষস্তাড়ন পূর্বক রোদন করিতেছিলেন) তিনি 
তখন অবিচলিত চিত্তে দণ্ডায়মান হইয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইহলোকে 
মনুষ্যমাত্রকেই মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত হইতে হইবে। যুদ্ধাবসান সময়ে স্ুনিপুণ 
সেনাপতি সমরভূমির উপর দণ্ডায়মান পূর্বক চতুর্দিকের হাহাকার বা আর্ত- 
ধ্বনির প্রতি দৃক্পাত না করিয়া যেমন স্বদেশ বাঁ স্বজাতির ভবিষ্-চিন্তাতেই 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, দয়ানন্দও সেইরূপ চারিদিকের বিলাপ বা ক্রন্দন-ধ্বনির 
প্রতি কর্ণপাত না করিয়া মৃত্যু-নিষ্কৃতির উপায়-চিন্তাতেই নিমগ্ন হইয়া রহি- 
লেন। এইরূপ ঘটনা! মহাপুরুষদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। কারণ 
সংসারের সাধারণ শ্রেণীস্থ মন্থষ্যগণ উপস্থিত ব্যাপার লইয়াই বিচলিত হয়। 
কিন্তু ধাহারা মনুষ্যজাতির নায়ক বা! পরিচালক-পদ্ে প্রতিষ্ঠিত, তাহারা উপ- 
স্থিত ব্যাপারের প্রতি তাদৃশ দৃষ্টিপাত করেন না। পক্ষান্তরে কার্য্যকারণ-হুত্র 
অবলম্বন পূর্ববক তাহারা সেই ঘটনার আদি বা পরিণতিচিন্তাতেই প্রবৃত্ত হইয়া 
থাকেন। যাহা হউক দয়ানন্দ সেই শোকার্্ তূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া 
প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক মুক্তির উপায় উদ্ভীবন পূর্বক 
অর্নীয় মৃত্যুন্ত্রণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিব। মৃত্যুর করালতম মুষ্তি 
দর্শন করিয়া তাহার মনে মুক্তিপিপাস! প্রবল হইয়া উঠিল। বলিতে কি, যে 
পরম পবিত্র আকাঙ্ষা উদ্দীপনার নিষিত্ত চিত্ত নির্মল করিতে হয়, ইন্জরিয়গ্রাম 
শাদিত রাখিতে হয়, তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইতে হয়, এবং যে আকাঙ্ষ। উদ্দীপিত 


৬৮ দয়ানন্দ-চরিত। 


হইলে মানব মনের যাবতীয় আকাঙ্ষ! উন্মুলিত হইয়া! যায়, দয়াননের তরুণ 
চিত্তেই সেই আকাজ্ষ। উদ্দীপিত হইয়া! উঠিল। ফলতঃ যৌবনপ্রারস্তেই তিনি 
ুমুক্ষু বা মুক্তি-পিপান্ত হইয়া! উঠিলেন। কিন্ত হৃদয়ের এই নিগুঢ় বাসনা! তিনি 
গ্রাণ খুলিয়া কাহাকেও বলিতে পারিলেন না। তবে কখন কোন স্থলে 
বিবাহ-প্রসঙ্গ উাপিত হইলে, তিনি যে কোন দিনই বিবাহ করিবেন না, তাহ! 
বলিয়৷ নিরস্ত হইয়া রহিতেন। যাহা হউক কিছুদিন পরে পিতা-মাতা! 
পুত্রবদয়ের সমস্ত বাসনাই বুঝিতে পারিলেন। 

মনুষ্য জাতির আধ্যাত্মিক ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, বৈরাগ্য-ব্যাধি প্রতিকারের 
নিমিত্ত প্রায় সর্বত্রই বিবাহরূপ বিষ-ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইয়! থাকে। কিন্ত 
সান্লিপাতিক বিকারে বিষ-ব্যবস্থা বিহিত বলিয়া বৈরাগ্য-বিকারে তাহা বিহিত 
হইতে পারে নাঁ। কারণ বুদ্ধ,বা চৈতন্য যখন ঘোর বৈরাগ্য-বিকারে বিকৃত 
হইয়। পড়েন, তখন তাহাদিগের পক্ষে বিবাহরূপ কালকুট সর্বতোভাবেই 
নিরর্থক হইয়াছিল। বস্ততঃ প্রকৃত বৈরাগ্যের নিকট বিবাহ্‌-বিষ কোন কার্ধ্য- 
কর হয় না। কিন্তু তাহা না হইলেও বিভ্রান্তচিত্ মনুষ্যগণ বৈরাগ্য-ব্যাধিতে 
পূর্কোন্লিথিত উধধই ব্যবস্থিত করিয়া থাকেন। দয়ানন্দের বৈরাগ্য-বন্ছি 
নির্ধাপিত করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ তাহার পিতা জমাদারি কার্য্যের 
ভারার্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন না। তখন 
তাহাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। তন্নি- 
মিত্ত পিতা অতি সত্বর বিবাহ কাঁ্য সমাধার্থ উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। 
দয়ানন্দ তাহাতে বাধ! দিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্ত 
তাহার চেষ্টা সার্থক হইল না। কারণ তাহার পিতা মাতা কোনরূপেই নিরস্ত 
হইলেন না। স্থতরাং তিনি তখন অনন্যোপায় হইয়া ১৮৪৬ খৃষ্টাব্ধের একদিন 
সায়ংকালে এক-বিংশতি বৎসর বয়ংক্রমের সময়ে গৃহ-নিক্কান্ত হইলেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 
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গৃহ-নিক্ধান্ত দয়ানন্দ চতুদ্দিকে যোগীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । 
যোগের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ তাহার পূর্ব হইতেই ছিল। বিশেষতঃ গৃহে 
থাকিবাঁর সময়,_যখন তাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য-বঙ্ছি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, যখন 
তিনি মৃত্যু-ন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উদ্দেশে বান্ধবদিগের নিকট পরামর্শ- 
প্রার্থ হয়েন, তখন কোন কোন ব্যক্তি তাহাকে বোগান্ুশীলন করিবার পরামর্শ 
প্রদান করিয়াছিলেন। এই কারণ কাহারও নিকট কোন যোগীর অনুসন্ধান 
পাইবামাত্র তিনি তৎসমীপে গমন করিতে লাগিলেন। লাল! ভকত. এক জন 
প্রদিদ্ধ যোগী। তিনি শৈলা নগরে অবস্থিতি করিতেন। দয়াননদ লালা 
ভকতের নিকট গমন করিলেন, এবং তাহার সহিত কিছুদিন যোগচ্্যায় 
প্রবৃত্ত রহিলেন। কিন্তু অনাশ্রম ব্যক্তিদিগের ধর্ম্সাধন বা যোগান্ুশীলন 
শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। অধিক কি, শৃঙ্খলাবন্ধ না হইলে সংসারের কোন কার্য্যই 
সুচারুরূপ সম্পন্ন হইতে পারে না । এই কারণ আশ্রম-নিবিষ্ট হওয়া দয়াননের 
পক্ষে আবশ্তক হইয়! উঠিল। তিনি তথাকার কোন ব্রহ্মচারী নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করিলেন। ব্রহ্মচারী দয়ানন্দ শুদ্ধ-চৈতন্য * নামে অভিহিত হইলেন। নাম- 
পরিবর্তনের সঙ্গে তাহার বেশাদিও পরিবন্তিত হইল। তিনি ইতঃপূর্কেই আপ- 
নার গেহ-ত্ষণাদি পথিমধ্যে এক দল বৈরাগীকে দান করিয়া আদিয়াছিলেন। 
স্তরাং সমভিব্যাহারে গৃহ-পরিহিত বন্ত্ ভিন্ন অপর কিছুই ছিল না। এখন তাহাও 
* শঙ্করচার্ধয-প্রতিষ্ঠিত চারি মঠে চারি প্রকার ব্রহ্মচারী আছেন। মঠানুসারে ত্রহ্মচারী- 
দিগের ভিন্ন ভিন্ন উপাধি হইয়। থাকে । উত্তর মঠের আনন্দ, দক্ষিণ মঠের চৈতগ্ পূর্ব 
মঠের প্রকাশ এবং পশ্চিম মঠের উপাধি স্বরূপ। এতদ্থার| বোধ হয়, দয়াননদ দক্ষিণ 
মঠান্তগত ব্রদ্ধচারী হইলেন। * 
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পরিত্যাগ পূর্বক গৈরিক বসন পরিধান করিলেন । সেই সময় সম্ভবতঃ 
কার্ডিক মাস। কার্ডিক মাসে সিদ্ধপুর নামক স্থানে একটি বিস্তৃত মেলা হইয়া 
থাকে। মেলাঙ্গেত্রে সচরাচর সাধুসন্াসীদিগের সমাগম হয়। সাধু ব| 
সিদ্ধ-মহাপুরুষদিগের সংসর্গে চিত্রের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়,_-বিশেষতঃ 
তীহাদিগের উপদেশে ধর্ধপিপাস্ ব্যক্তিদিগের বিশিষ্টরূপ কল্যাণ সাধিত হইয়া 
থাকে। তন্লিমিত্ব দয়ানন্দ আগ্রহাম্বিত হৃদয়ে সিদ্ধপুরের সেই মেলা-ভূমিতে 
উপনীত হইলেন। মেলা-তূমি মহ্ত্র সহজ লোকে পরিপূরিত। তাহাদিগের 
সকলেই আপন আপন প্রার্থিত বস্তথর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। কেহ নির্বাক 
হইয়া লোকারণ্য দর্শন করিতেছে, কেহ লৌক-প্রবাহের মধ্যে পড়িয়! নিষ্পেষিত: 
হইয়া যাইতেছে, কোন স্থানে প্রণয়াম্পদ্র ব্যক্তির সহিত কেহ প্রাণ খুলিয়া 
কথা বলিতেছে, এবং কেহ ঝা বিচিত্র সামগ্রী-সজ্জিত পণ্যশালার ভিতরে প্রবিষ্ট 
হইয়া আপনার অভিলধিত বন্তুসমূহ ক্রয় করিতেছে। কিন্তু সেই মেলা-ভূমির 
কোন্‌ স্থানে কোন্‌ সাধু আছেন, কোথায় কোন্‌ মহাপুরুষ অবস্থিতি করিতে- 
ছেন, অথবা কোথায় কোন্‌ যোগীবর যোগাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তাহার 
অনুসন্ধানার্থ দয়ানন্দ সেই লোক-সমুদ্র ভেদ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে 
লীগিলেন। তাহার পর কোথাও কোন সাধু মাহাত্মার দর্শন লাভ করিবামাত্র 
তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট শ্রদ্ধান্থিত হৃদয়ে উপবিষ্ট হয়৷ পরমার্থ-বিষয়ক 
আলোচনায় অভিনিবিষ্ট হইতে লাগিলেন। এইরূপ সাধুসঙ্গে ও পরমার্থ-প্রসঙ্গে 
দয়ানন্দের কএক দিন উপধুর্ণপরি অতিবাহিত হইল। কিন্ত তিনি এই 
পবিত্র স্থখ অধিক দিন উপভোগ করিতে পাইলেন না। কারণ একদিন 
প্রাতঃকালে সাধু-দজ্জন-পরিবৃত হইয়া! তিনি নীলকণ্ঠের মন্দিরে উপঝিষ্ট 
আছেন, এমত সময়ে তাহার পিতা আমিয়৷ সহস! উপস্থিত হইলেন। 
তাহার পিতার সহিত কএক জন সিপাহীও ছিল। তাহাকে ধৃত করিবার 
মানসেই যে পিতা সিপাহী সমভিব্যাহারে সমাগত হইয়াছেন, তাহা তিনি 
সহজেই বুঝিতে পারিলেন। আর সিদ্ধপুর আগমন করিবার সময়ে যে পূর্ব- 
পরিচিত বৈরাগীর সহিত তীহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল, সেই বৈরাগীই যে পিতার 
নিকট পলায়ন-সংবাদ প্রদান করিয়াছেন, তাহা রি দয়াননকে চিন্তা 
করিতে হইল না। 
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নিরুদিষ্ট সন্তান উদ্দিষ্ট হইলে পিতামাতার হৃদয় আনন্দরসে 
অভিষিক্ত হইয়! উঠে। কিন্তু দে আনন্দ নিরবচ্ছিন্ন বা নির্মল নহে। কারণ 
তাহাতে ক্রোধেরও কথঞ্চিৎ আবিলতা থাকে। কিন্তু সে ক্রোধাবিলতা 
অতি মাত্র আননোরই রূপান্তরিত আবেগ মাত্র। দয়ানন্দকে দেখিয়া তাহার 
পিতা আনন্দিত হইলেন না। প্রত্যুত যার: পর নাই ক্রোধাবিষ্ট হইয়া 
উঠিলেন। কিন্তু তাহার দে ক্রোধ অতি মাত্র আনন্দের রূপান্তরিত আবেগ 
নহে। তাহা অতি প্রচণ্ড_তাহার কোন কোন স্থল অভিমান-সথচিত ) 
কিন্তু তাহার সর্বত্রই কর্তব্য্যুতি-নিবন্ধন উগ্রতায় প্রতপ্ত। দয়ানন্দ পিতৃ- 
আজ্ঞার অনুগত হইয়! চলেন নাই, দয়ানন্দ পুত্রোচিত কর্তব্য সম্পাদন করেন 
নাই, দয়ানন্দ তাহার বিবাহার্থ পিতামাতাক কৃত-সঙ্কল্প, এমন কি কৃতা- 
যোজন দেখিয়াও গৃহ-নিক্ধান্ত। বিশেষতঃ এক. জন পণদর্ব্যশালী লোকের পুত্র 
হইয়া দয়ানন্দ আজ ভিখারীর বেশে ইতস্ততঃ প্রধাবিত। সুতরাং তাহার 
কঠোর কর্তৃবাপরায়ণ পিতা! যার পর নাই রোধাবিষ্ট হইবেন না কেন? 
প্রজ্ছলিত বহ্ছি হ্বিংস্ৃষ্ট হইলে যেমন আরও জলিয়া উঠে, সেইরূপ দয়াননোর 
গৈরিক বস্ত্র ও কমণলু দর্শন করিয়া তাঁহার পিতৃ-কোপানল আরও জলিয়া 
উঠিল। এই কারণ তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা ছিঁড়িয়।৷ ও ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। 
পিতার অজত্র তিরক্কারে দয়াননা' কোন কথা না বলিয়া নীরব হইয়া 
থাকিলেন। অবশেষে তাহার পদপ্রান্তে প্রণত হইয়। স্বীয় অপরাধ স্বীকার 
পূর্বক ক্ষমা! ভিক্ষা করিলেন। অধিকন্তু তিনি যে, ব্যক্তিবিশেষের কুপরামর্শ- 
পরিচালিত হইয়াই এই কার্ধ্য করিয়াছেন,এবং গৃহ-প্রত্যাগত হইতে এই ক্ষণেই 
সম্মত আছেন) পিতার নিকট এই কথা বলিতেও সম্কুচিত হইলেন না। 
আমরা তাহার এই কথাখুলিকে অকুতোভয়ন্তার পরিচায়ক বলিয়৷ মনে 
করিতে পারি না। বলিতে কি, এই কথাগুলি তাহার পক্ষে দরলতারও 
পরিচায়ক নহে। কারণ তিনি যে কোন ব্যক্তির কুপরামর্শ-পরিচালিত হইয়া 
গৃহত্যাগ করেন নাই, আর গৃহ-প্রত্যাবর্তন করিবার বাসন! যে তাহার মনে 
বিন্দুমাত্রও বিদ্যমান নাই, তাহা আমরা সহস্রবার শপথ করিয়াই বলিতে পারি। 
যাহা হউক মনুষ্য যে ভীতির একাত্ত আবেগে, কিংবা কোন অচিস্তিত-পূর্ব 
আকন্সিক ঘটনার সমাবেশে, অনেক সময় কর্তব্য-বোধ-বিমূড় হইয়। মনের এক 
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প্রকার তাব অন্ত প্রকারে প্রকাশিত করিয়া থাকে; অথবা কোন চিরাভি- 
লধিত বা প্রাণাধিক প্রিয়তর সঙ্কর্প সিন্ধির পক্ষে বিদ্লবিশেষ সংঘটিত হইলে, 
তাহা বিদুরিত করিবার মানসেই যে সময়ে সমরে সরলতার সীমাও অতিক্রম 
করিয়া বসে, তাহা বোধ হুয় আর বুঝাইয়া, বলিতে হইবে ন1। স্থতরাং দয়ানন্দের 
এবিধ ক্রুটি একরপ স্বাভাবিক বা মঙ্গত বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। 
ফলত; তাহার পিতা তীহাঁকে গৃহে লইয়। যাইবার নিমিত্ত যেরূপ উৎস্থক হইলেন, 
তিনিও সেইরপ স্বীয় সংকল্পে পূর্বের মতই অবিচলিত হইয়া রহিলেন। 
পিতার অশেষ তিরস্কারে দয়ানন্দের কর্তব্য-নিষ্ঠা৷ অগুমাত্রও বিচলিত হইল না। 
পিতার একান্ত ইচ্ছ! যে, পুত্রকে গৃহে লইয় গিয়া সর্বপ্রকারে সাংসারিক স্থখ 
উপভোগ করেন । পুত্রের একান্ত ইচ্ছা যে, যৌগাবলম্বন পূর্বক যোগিগণ-বাঞ্ছিত 
শাশ্বত স্ুথের অধিকারী হয়েন। পিতা পুত্র ছুই জনেই স্ুখান্বেষী,_কিন্ত 
ছুই জনের সখ প্রকার ব৷ প্রন্কতিভেদে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক । যাহ! হউক 
দয়ানন্দ গৃহে ফিরিয়৷ যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশিত করিলেন বটে, কিন্ত 
তীহার পিত| সে কথায় নিশ্চিন্ত বা নিরুদ্বেগ হইতে পারিলেন না। তন্লিমিত্ত 
তাহাকে অহোরাত্র প্রহবি-পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিলেন। কিন্তু দয়াননদ এক 
ক্ষণের নিমিত্তও আপনার উদ্দেগ্ত দিদ্ধির প্রতি উদাসীন হইয়া! রহিলেন না। 
পিতৃ-হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত তিনি সর্বদাই সুযোগ প্রতীক্ষা 
করিতে লাগিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাত্রিকালে যখন সকলেই নিড্রিত 
হইয়া পড়িল, এমন কি তাহার পরিরক্ষক সিপাহী পর্যন্তও নিদ্রাভিভূত হইল, 
দয়ানন্দ তখন শধ্যাত্যাগ পূর্ব্বক নিঃশৰে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান করিবার 
সময় দয়ানন্দের হস্তে একটি জলপূর্ণ ঘটি ছিল। যেহেতু সহস! কাহার সহিত 
সাক্ষাৎ হইলে, কিংবা কেহ জিজ্ঞাসা! করিলে, তিনি ঘে প্রাতঃকৃত্য সমাধার 
উদ্দেশেই যাইতেছেন, তাহা! বলিয়া অব্যাহতি পাইতে পারিবেন। 
দয়ানন্দ যখন পিতার সহিত চিরদিনের নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হইলেন, তখন রাত্রি 
অবসান হইতে প্রহরৈক মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তিনি মেলাভূমি হইতে 
কিঞ্দিধিক অর্ধক্রোশ পথ যার পর নাই দ্রতগতি সহকারে চলিয়া আমিলেন। 
কিন্ত তাহার পর আর পথ-পধ্যটন নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। 
এই কারণ একটি ঘনপল্লব-সমাচ্ছাদিত বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া লুককা্সিত 


পুনঃ- প্রস্থান । ৭৩ 


ক্সহিলেন। বৃক্ষের যে শাখাটি শিবমন্দিরের উপরিভাগে পড়িয়াছিল, 
সেই শাখাটি লুক্কায়িত থাকিবার পক্ষে অধিকতর স্থবিধাজনক মনে করিয়া 
তছপরি উপবিষ্ট থাকিলেন। শেষ রাত্রি হইতে সমস্ত ছিবাভাগ নীরবে ও 
নিস্তব্ধ ভাবে বৃক্ষোপরি অতিবাহিত হইল। উষালোক প্রতিভাত হইলে তিনি 
তথ! হইতে দেখিতে পাইলেন যে, সিপাহীগণ তাহার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দিকে 
ছুটাছুটি করিতেছে। তদর্শনে দয়ানন্দ আপনাকে অধিকতর লুক্কায়িত করিবার 
চেষ্টা করিলেন। ফলতঃ বৃক্ষোপরি সমস্ত দিবস তাহাকে অনাহারেই কাটাইতে 
হইল। অবশেষে যখন সান্ধ্য-অন্ধকারে চতুদ্দিক সমাবৃত হইতে লাগিল, তখন 
তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্বক চলিতে আরম্ভ করিলেন। অপর দিকে 
তীহার পিতা মেলাভূমি ও তৎপার্স্থিত স্থান সকল তন্ন তন্ন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই পুত্রের উদ্দেশ পাইলেন না। 

নিরুদিষ্ট রত্ব উদ্দিষ্ট হইয়া যদি পুনর্ববার হারাইয়া যায়, তাহা হইলে রত্বশ্বামী 
যেরূপ দুর্বিষহ, ছুঃখ-দংশনে কাতর হইয়া থাকেন, দয়ানন্দের কোন সন্ধান 
না পাইয়৷ সম্ভবতঃ তাঁহার পিতাও সেইরূপ শোক-সন্তাপিত হইয়া পড়িলেন। 
যাঁহা হউক দয়ানন্দ নির্ভয়ে সমস্ত নিশা পর্য্টটন করিয়৷ অবশেষে আহাম্মদা বাদে 
উপনীত হইলেন। আহান্মদাবাদ হইতে বরদায় আগমন পূর্বক তথাকার 
চেতন মঠে কিছু দিন অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। চেতন মঠে কতিপয় 
্হ্ষচারীর সহিত জীবব্রন্মের একত্ব বিষয়ে দয়ানন্দের আলোচন! হইল। 
আলোচনার ফলস্বরূপ জীব-্রন্মের অভিন্নতা সম্বন্ধে তাহার বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়া 
উঠিল। ইতঃপর তিনি বরদা হুইতে বারাণদী, চানোদ-কল্যানী, ব্যাসাশ্রম 
ও আবুপর্কত প্রভৃতি পরিভ্রমণ পূর্বক ১৮৫৪ খৃষ্টান হরিদারে সমাগত হুই- 
লেন। হরিদ্বারে তখন কুস্তমেলা উপস্থিত। মেলা উপলক্ষে নানা দিগ্‌ 
দেশাগত সাধুর সমাবেশ দেখিয়া দয়ানন্দ কিয় পরিমাণে বিলবয়ান্িত হইলেন। 
যাহা হউক হরিদ্বার হইতে হৃবীকেশ, টেহিরি, কুদ্প্রয়াগ, গুপ্তকাশী, গৌরী- 
কুণ্ড, শিবপুরী, তুঙ্গনাথ, অধিমঠ, জোশিমঠ, ব্দরিনারায়ণ ; এবং পশ্চিম 
প্রদেশাস্তর্গত রামপুর, মোরাদাবাদ, ফরাকাবাদ প্রভৃতি বহতর স্থান অতিক্রম 
করিয়া ১৮৫৫ খুষ্টাব্বে কানপুরে উপস্থিত হইলেন। কানপুর হইতে কাশী, 
এলাহাবাদ, চণ্ডালগড় প্রভৃতি পরিদর্শন পূর্বক নর্ম্দা নদীর উৎপত্বি-স্বগ 


৭8 দয়ানন্দ-চরিত। 


দেখিবার নিমিত্ব যাত্রা করিলেন। তদনস্তর অনেক অভিনব স্থান পরিভ্রমণ 
করিয়া মথুরাধামে উপনীত হইলেন। 

দয়ানন্দের এই স্ুবিস্তৃত ভ্রমণ-কাহিনী বহু ঘটনায় পরিপূরিত। তিনি 
যখন নর্দ্দা-প্রদেশবর্তী চানোদ-কল্যানী নামক স্থানে অবস্থান পূর্বক পরমা- 
নন্দ পরমহংসের নিকট বেদাস্তসার প্রভৃতি পাঠ করিতেছিলেন, সেই সময়ে 
তিনি সন্নযাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইবার আবশ্তকতা অনুভব করিলেন। কারণ 
গেই সময়ে তাহাকে অন্নাদি পাক করিয়৷ আহার করিতে হইত। তত্লিমিত্ত 
তাহার অনেক সময় বৃথা ব্যয়িত হইতে লাগিল। অধিকস্ত সন্ন্যাসাশ্রম 
জ্ঞানোপার্জনের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক | এই সকল কারণে সন্্যাসাশ্রম 
পরিগ্রহ করাই তিনি যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলেন। ঘটনাক্রমে পূর্ণানন্দ 
সরস্বতী নামক জনৈক সম্্যাসী.সেই সময়ে শৃঙ্গগিরির মঠ হইতে আগমন পূর্বক 
চানোদের অদুরস্থিত একটি নিভৃত স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পূর্ণানন্দ 
দ্বারকা-যাত্রী। দয়ানন্দ সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায়ে পূর্ণাননের 
নিকট গমন করিলেন। অনুরোধ করিবার নিমিত্ত একজন মহারাষ্্ীয 
গণ্তিতকেও সমভিব্যাহীরে লইলেন। তীহাদিগের অনুরোধ-সহককত প্রার্থনা 
অবগত হইয়া পূর্ণানন্দ প্রথমতঃ অনেক আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। আপ- 
তির কারণ এই যে, দীক্ষার্থী নিতান্ত অল্প-বয়স্ক। বিশেষতঃ গুজরাট প্রদেশবাসী 
ব্ক্তির গুজরাট প্রদেশবাসী মন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষাগ্রহণই বিধেয়। কিন্তু 
পূর্ণানন্দের এই প্রকার আপত্তি বা অসম্মতি কোন কার্যকর হইল ন1। 
যেহেতু একান্তিকতার নিকট সংদারের কোন আপত্তিই আপত্তি বলিয়া পরি- 
গণিত হইতে পারে না। স্থৃতরাং পরিশেষে পূর্ণানন্দ তাহাকে মন্যাসাশ্রমে 
দীক্ষিত করিলেন। দীক্ষার পর তাহার নাম দয়াননদ সরস্বতী হইল। সেই 
সময়ে তাহার বয়ঃক্রম তেইশ কিংবা চব্বিশ বৎসরের অধিক নয়। এতদ্বারা 
বুঝ! যাইতেছে যে, গৃহ-নিক্রমণের ছুই বা তিন বৎসর পরে দয়ানন্দ সন্গ্যাসী- 
সম্প্রদায়ে সঙ্নিবিষ্ট হইলেন। 

দয়ানন্দ নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নান! সাধু-সন্ন্যাসীর সহিত পরিচিত 
হইলেন। তীহার্দিগের ভিতর পূর্বোল্লিথিত পরমাননী পরমহংস ভিন 
ব্যাাশ্রমের যোগানন্দ, বারাণসীর সঙ্চিদানন্দ, কেদার-ঘাটের গঙ্গাগিরি এবং 


শান্ালোচন।। ৭৫ 


.জোয়ালানন্দ পুরী ও শিবানন্দ গিরি প্রভৃতির নাম উল্লিখিতব্য। শেষোক্ত 
সন্যাসীঘ্বয়ের নিকট দয়ানন্দ যোগবিদ্যার নিগৃড় তত্বসমূহ শিক্ষা করিলেন । 
এমন কি ধোগশিক্ষ! সম্বন্ধে তিনি ধ পুরী ও গিরির নিকট খণ-সুত্রে নিবন্ধ। 
এসির কৃষ্ণ শালী এবং কাশীস্থ কাকারাম ও রাজারা শা প্রস্ততি স্্প্ডিত 
বযক্তিদিগের সহিত তাহার আলাপ ও পরিচয় ঘটিয়াছিল। অধিক কি, তিনি 
কৃষ্ণ শান্্রীর নিকট কিছু দিন বিদ্যার্থীরূপে ব্যাকরণ শিক্ষা করিয়াছিলেন ।* 

ব্যাকরণ শিক্ষা ভিন তিনি সেই সময়ে অপরাপর গ্রস্থালোচনাতেও রত 
থাকিতেন। পরমানন্দ পরমহংসের নিকট বেদান্ত পাঠের বিষয় পূর্কেই 
কথিত হইয়্াছে। এতত্তিন্ন তিনি.ষখন টেহিরিতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, 
তখন তথাকার রাজপণ্ডিত-বিশেষের নিকট হইতে তত গ্রন্থ আনাইয়। পাঠ 
করিতে লাগিলেন । কিন্তু উহা! পাঠে তন্ত্রের প্রতি তাহার বিজাতীয় অশ্রন্ধার 
উদয় হইল। কারণ কিয়দংশ পাঠ করিবামাত্র তিনি উহার ভিতর ভাষাগত 
ভাষ্যগত ও অর্থগত ভূরি ভূরি অশুদ্ধি দেখিতে পাইলেন। বিশেষতঃ উহার 
অধিকাংশ স্থল অনঙ্গতি দোষে দুষিত, এবং উহার মধ্যে একাস্ত নিন্দনীয় 
পাপাচার সকল পরম পবিত্র ধর্মরূপে পরিগণিত দেখিয়া তিনি অপরিসীম দ্বণার 
সহিত তন্ত্রপাঠ পরিত্যাগ করিলেন। যাহা হউক 'দর্শনশাস্ত্র, যোগশান্ত্র ও 
অপরাপর বিষয়ক গ্রস্থ সকল যে সর্বদাই তাহার সমভিব্যাহারে থাকিত, 
আর তাহার অবকাশকাৰ যে গ্রন্থপাঠে এবং যোগাত্যাসেই অতিবাহিত হইত, 





* পত্তিতবর জোয়ালাদ্ত শর্ম| বলেন, দয়াননা কাশীর রামনিরপ্স শাস্তীর নিকট কিছু 
ফাল কৌমুদী ও স্থায়-শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু কোন্‌ সময়ে শিক্ষা করিয়াছিরেন, 
তাছা নিরূপণ করা কঠিন। উপরি-উক্ত সময়ে,-অর্থাৎ যে সময়ে তিনি নান। স্থান ভ্রমণ 
করিতেছিলেন, মেই মগয়ে কাশীধামে .ছাশ দিনের অধিক ছিলেন না। বিলেষতঃ 
তৎকালে কাশীতে অধায়নেরও কোন উল্লেখ নাই | তাহার পূর্বেব_অর্থাৎ বরদার চেতন- 
মঠেতিনি যখন অধস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়েও তথা হইতে একবার কাশী যাত্রার 
স্ষধ| উল্লিখিত আঁছে। ধাঁহ। ছউক সেই সময়ে, অখব! চণ্ালগড় হইতে নর্মদা-প্রদেশ 
পরিভ্রমণের পরবর্তা ও মধুরাগ্নের পূর্বববত্তী কোন না কোন সময়ে কাশীতে যাইয়া 
যামনিরগ্লনের নিকট অধ্যয়ন. কর! সন্ভাবিত হইতে পারে। রামনিরঞ্জন গৌড় স্বামীর 
গদিতে অধিঠিত ছিলেন । এখন দেই গদিতেই নাকি বিশুদ্ধানল জাছেন। . .. 


৭৬ দয়ানন্দ-চরিত। 


তাহা বি্বক্ষণরূপ বুঝা যাইতেছে। দয়ানন্দ কিরূপ জ্ঞানম্পৃহ ও সত্যান্থরাগী 
ছিলেন, তাহা সেই সময়কার একটি ঘটনায় বিশিষ্টরূপ জানা যাইতেছে । তিনি 
যখন মোরাদাবাদ অঞ্চলে গড়সুক্তেশ্বর অতিক্রম করিয়! গঙ্গাতটবর্তী প্রদেশে 
পরিভ্রমণ. করিতেছিলেন, তৎকালে তাহার নিকট হঠ-প্রদীপিকা, যোগবীজ ও 
শিবদন্ধা! প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ ছিল। তিনি তাহার ভিতর একথানি 
যোগবিষয়ক পুস্তকে নাড়ীচক্রের বৃত্বান্ত পাঠ করিলেন। মনুষ্যের দেহমধ্যে 
প্রকৃত পক্ষে নাড়ীচক্র আছে কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্ত দয়ানন্দ উৎকন্ঠিত 
হইয়া উঠিলেন। ফলতঃ এই বিষয় তাঁহার মনে ঘোরতর সংশয় উৎপাদন 
করিল। এমত সময়ে মন্ুষ্যের একটি মৃত দেহ ভাসমান দেখিয়৷ তিনি 
গঙ্গাবক্ষে' বম্প প্রদান পূর্বক তাহা তটভূমিতে টানিয়! আনিলেন। তাহার 
পর ছুরিক| দ্বারা সেই শবদেহু লুচারুরূপে কর্তিত করিলেন। যে গ্রন্থে 
নাড়ীচক্রের বিষয় বর্ণিত ছিল, সেই গ্রস্থথানি সম্মুখে উদঘাটিত করিলেন, 
এবং বর্ণনান্ুরূপ বিধণ্তিত শবের অঙ-অবয়বাদি তন্ন তন্ন করিয়া মিলাইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তাহার কোন অংশেই গ্রন্থোশ্লিখিত নাড়ীচক্রের কিছুমাত্র 
নিদশন না পাইয়া শব-নিক্ষেপের সঙ্গেই সেই গ্রস্থথানিও থওবিথণ্ড করিয়া 
গন্গাবক্ষে বিসর্জিত করিলেন। 

বহু স্থান পর্ধ্যটন এবং বহু সাধুসক্ল্যাসীর সংশ্রব নিবন্ধন তিনি যেমন 
ঘোগবিষয়ক নৃতনতর তত্ব সকল জানিতে লাগিলেন, সেইরূপ সেই গুলিকে 
কার্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে যোগাভ্যাসে অধিকাংশ সময় ঘাপন করা 
আবশ্তক বলিয়৷ বুঝিতে পারিলেন। কারণ, কি শ্রুত কি পঠিত কোন 
জ্বানই অভ্যাস ব! অনুশীলনের অভাবে কার্ধ্যকর হইতে পারে না। সুতরাং 
দয়ানন্দের ঘোগচর্য্যার কাল দিন দিন দীর্ঘতর হইয়া উঠিল। এই হেতু 
তাহার আহারাদি কার্ধ্য খা! সময়ে ঘটিয়! উঠিত না। বিশেষতঃ যোগচর্ধ্যার 
পক্ষে অপেক্ষাক্কত লঘু আহারীয় সামগ্রীই সুবিধাজনক । ত্িমিত্ত দয়ানন্দ কেবল 
ছুগ্ধ পান করিয়াই দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন । সেই সময় সিদ্ধি বা গঞ্জিকা 
দেবনেও তাহার অভ্যাস জন্মিয়াছিল। এ অভ্যাস সক্র্যাসী মশ্পরদায়ের ভিতর 
বিশিইন্ধপ প্রচলিত। তাহাকে সাধু-সল্যাসীদিগের লংসর্গে প্রায় সর্বদাই 
থাকিতে হইত। স্থতক্াং তাহার & অভ্যাস যে সংসর্থ-দনিত, তাহা সহজেই 


মথুরাগমন। গণ 


বুঝা যাইতেছে । ফলতঃ তিনি এ দোষাবহ অভ্যাসের নিমিত্ত ছুঃখিত ছিলেন, 
এবং সম্ভবতঃ শীপ্রই উহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যেহেতু তাহার ভবিষ্যৎ- 
জীবনের কোন স্থলেই এরূপ অত্যাসের কিছুমাত্র নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধি 
ৰা গঞ্জিকা যে কিয়ংপরিমাণে মাদকতা-বিশিষ্ট, তাহা আর বলিতে হইবে ন1। 
দয়ান্দ একদা সিদ্ধ-সেবন-জনিত মাদকতা এক অদ্ভুত উপায়ে বিদুরিত 
করিয়াছিলেন। সেই উপায়টি সর্ব প্রকারেই কৌতুকাবহ। এই কারণ 
আমরা তৎসম্পর্কে তাহার কথাই উদ্ধৃত করিলাম। তিনি বলিতেছেন-_“চগ্ডাল- 
গড়ের নিকটস্থ কোন পল্লির এক শিবালয়ে একদিন রাত্রি ষাপনার্থ উপস্থিত 
ইইলাম। সিদ্ধিপান-জনিত মাদকত। বশতঃ তথায় প্রগাঢ়রূপে নিপ্রিত হইয়া 
পড়িলাম। আমার বিবাহ সম্পর্কে পার্বতীর সহিত মহাদেবের কথোপকখন 
হইতেছে, এইরূপ একটি স্বপ্ন সনর্শন করিয়া জাগ্রত হইলাম। তখন 
বৃষ্টিপাত হইতেছিল। সুতরাং মন্দিরের বারেনায় প্রবিষ্ট হইলাম। তথাক়্ 
বৃষদেবতা নন্দীর একটি প্রকাও প্রতিমৃত্তি ছিল। আমার পুস্তকাদি নন্দী- 
ৃত্তির পৃষ্ঠে রাখিয়া তাহার পশ্চাতে উপবিষ্ট হইলাম। সহসা ননদী-ৃত্তির 
অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করায় বোধ হুইল যে, তাহার মধ্যে একজন মনুষ্য বলিয়া 
রহিয়াছে । আমি তাহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র সেই ব্যক্তি লক্ষ 
প্রদান পূর্বক পলায়ন করিল। আমি তখন যেই শূন্ত-গর্ভ মৃত্তির ভিতরে 
প্রবিষ্ট হইয়া অবশিষ্ট রাত্রি নিদ্রিত রহিলাম। প্রাতঃকালে একজন বৃদ্ধা বৃষ- 
দেবতার পুজার্থ উপস্থিত হইল। আমি তখন বৃষদেবতার অত্যস্তরেই বসিয়া 
আছি। কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধা রমণী দধি ও গুড় লইয়া! উপস্থিত হইল, এবং 
আমাকেই বুষদেবতা বিবেচনা পূর্বক আনীত গুড় ও দধি আমার সম্মুখে 
রাখিল। আমিও তখন ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম। সুতরাং তাহার সমস্তই 
আহার করিয়া ফেলিলাম। বিশেষতঃ সিএ যা রসি বানা 
তিরোহিত হইল।” 

দয়ানন এই প্রকারে প্রায় সমগ্র ভারতভূমি পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি 
কোন কোন স্থলে একাধিক বাঁর উপস্থিত হইলেন। কোন স্থলে বা কিছুদিন 
ধরিয়া অবস্থিতি কুরিলেন। বলিতেকি, তিনি স্বীয় প্রার্থিত বস্তুর উদ্দেশে শত 
বাধ! এবং সহ প্রতিকূলতাতেগ.অপুমাত্ত বিচলিত হইলেন না । বলিতে কি, 


৮ দয়ানন্দ-চরিত |. 


তিনি তন্লিমিত্বই হিমাচলের বরফাবৃত ছূর্গম পথসমূছে পর্ধ্যটন করিতেও 
কুষ্টিত হইলেন না,__নর্্দা-প্রদেশের নিবিড় বনভূমি অতিক্রমণেও সম্থুচিত 
হইলেন না,_আরণ্য-বরাহ আক্রমণোদ্যত হইলেও তগ্নোগ্বম হইলেন না,-- 
অলকনন্যার তুষারাকীর্ণ তীরতূমিতে মৃতকল্প হইয়া! পড়িলেও প্রাণত্যাগ করি- 
লেন না,_এবং অবশেষে অখি-মঠের মোহস্ত-পদবীরূপ প্রবল প্রলোভন প্রদ- 
শিত হইলেও মুহূর্তের নিমিত্ত পথ-পরিচ্যুত হইলেন না। বলিতে কি, দয়ানন্দ 
স্বীয় -অন্ুসদ্ধিৎসায় অটল এবং জ্ঞান-পিপাসায় অবিচলিত থাকিয়া এইরূপে 
প্রায় দ্বাদশ বৎসর কাল ক্ষেপণ পূর্বক ১৮৫৮ কিংবা ১৮৫৯ খৃষ্টান মথুরায় 
আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। এই নিমিত্ত এই অংশকে আমরা! দয়ানন্দ-জীবনের 
অনুসন্ধিৎসা-যুগ বলিয়া নির্দেশ করিলাম । 





তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 








খিরজাননোর পূর্ব পরিচয়,-খবি-প্রণীত ও মন্বধ্য-প্রশীত গ্রন্থ +সার্ববভৌষিক সভ। 
স্থাপনের প্রন্তাব,--দয়ানন্দের অধ্য়ন,--অমরধাল,_আগ্রার অবস্থান,-- 
গোয়ালিয়র প্রভৃতি ভ্রমণ ও মতামত খণ্ডন,_-সংশর় নিরাকরণ,_ 
হরিদ্বার গমন.--পতাকা। উত্তোলন,-_মৌনব্রত 
ধারণ,__-নংকল্প স্থির ব| শেষ সিদ্ধান্ত । 


পর-পৃষ্ঠায় যে মহাপুরুষের. বিবরণ ' প্রকাশিত হইল, তাহার নাম স্বামী 
বিরজানন্দ। বিরজানন্দ পঞ্জাবের অন্তর্গত কর্তারপুরের সন্গিকট কোন 
পল্লিতে জন্ম গ্রহণ ক্বরেন। তাহার জন্মপল্লি বই নদীর তীরবর্তী বলিয়া 
প্রসিন্ধ। তিনি সারস্বত ব্রাক্মণ,--বিশেষতঃ সারম্বত ব্রাহ্মণদিগের শারদ-শাখার 
অন্তর্গত ছিলেন। বিরজানন্দ ভরদ্বাজ-গোত্রীয়।. তাহার পিতা! নারায়ণ দত্ব 
নামে পরিচিত। বিরজানন্দ চক্ষুহীন,_«এমন কি একরূপ জন্মান্ধই ছিলেন। 
তাহার বয়ংক্রম যখন পঞ্চম বমর, তখন দাংঘাতিক বসম্তরোগে তাহার চক্ষু 


বিরজানন্দের পরিচয় । ণ্৯ 


বিনষ্ট হইয়াছিল। চঙ্ষুহীন হইয়া দশ এগীর বৎসর কাল গৃহে ছিলেন। 
তাহার পর তাহার পক্ষে আর গৃহ-বাঁস সম্ভব হয় নাই। কারণ পিতৃ-মাতৃ- 
বিয়োগের পর তিনি আত্মীয়-জ্ঞাতিবর্গ কর্তৃক এরূপ নিপীড়িত হুয়েন যে, 
তাহাকে অবিলম্বেই গৃহত্যাগ করিয়া আসিতে হয়। বিরজানন্দ গৃহ-পরি- 
ত্যাগের পর হিমাচলের অন্তর্গত হৃষীকেশে গমন করেন। সম্ভবতঃ তিনি সেই 
সময়েই পরমহংস-ব্রতাবল্বী হয়েন। তথায় অধিকাংশ কাল গঙ্গাসলিলে 
নিমজ্জিত হইয়! গায়ত্রী মন্ত্রজপে নিয়োজিত থাকিতেন। এবদিধ অবস্থায় 
তাহার বসরৈক কাল অতিবাহিত হইয়! যায়। ইতোমধ্যে স্বগ্নাবস্থায় কে 
তাহাকে বলিল যে,_“তোমার যাহ! হইবার তাহ! হইয়াছে, ভূমি এখান 
হইতে চলিয়া যাও।” বিরজানন্দ তাহা দৈববাণী বিবেচনা পূর্বক হ্ৃবীকেশ 
হইতে কনখলে চলিয়৷ আসেন। কনখলে পূর্ণাশ্রম স্বামী নামক এক জন 
জ্ঞানাপর সন্ন্যাসী অবস্থিতি করিতেন। বির্জানন্দ পূর্ণাশ্রমের নিকট যট্‌- 
লিঙ্গার্দি অধ্যয়ন করেন। বলা বাহুল্য যে, গৃহে থাঁকিবার সময় তিনি লঘু- 
কৌমুদী প্রভ্ৃতিও পাঠ করিয়াছিলেন । যাহ! হউক পূর্ণাশ্রমের নিকট পাঠ 
সমাপ্ত করিয় তিনি গয়া, কাশী, প্্রস্লাগ প্রভৃতি তীর্ঘভূমি পরিভ্রমণে বহির্গত 
হয়েন। তদনস্তর ইটা জেলার অন্তর্গত শোর! ব! শুকরক্ষেত্র * নামক স্থানে 
আগমন করেন। ৃ 

বিরজানন্দ শোরোতে একদিন গঙ্গান্নীন করিয়! বিষুস্তোত্র আবৃত্তি 
করিতেছেন, এমত সময়ে তথায় আলোয়ার-পতি মহারাজ বিনয় সিংহ 
উপস্থিত ছিলেন। ততদাবৃত্ত বিষুস্তোত্র শুনিয়া হউক, অথবা তাহার 
তেজঃপ্রতিভা-প্রকাশক মূর্তি দেখিয়াই হউক, বিনয় সিংহ বিরজানন্দের প্রতি 
আক্কষ্ট হয়েন, এবং তাহাকে আলোয়ারে লইয়৷ যাইবার নিমিত্ত অন্থুরোধ 
করেন। বিরজানন্দ আলোয়ার-পতির অন্থরোধে বলেন যে, তাহার নিকট 
অধ্যয়নেচ্ছু হইলে তিনি তাঁহার সহিত যাইতে পারেন। বিনয় সিংহ 
তাহাতে সম্মত বা সন্তষ্ট হইয়া বিরজানন্দকে আলোয়ারে লইয়া গেলেন। 

* এহ্‌ স্থান শুকরক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। কারণ এই স্থানে গরমের বরাহাবঙার রূপে 
অবভীর্ঘ হইয়াছিলেন, এইকপ প্রবাদ আঁছে। ভক্লিমিত্ত এখানে বরাহমন্দির প্রতিষ্ঠিত 
রহিষ্নাছে। শোরো যে শৃকরক্ষেত্রেরই অপভরংশ, তাহা সহজেই বুঝা হাইতেছে। 





৮৪ দয়ানন্দ-চরিত। 


আলোয়ারে তাহার আহার-ব্যবস্থা ও বাস-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হইল। আহারীয় 
সামগ্রী ভিন্ন তাহার অপরাপর ব্যয়-নির্বাহার্থ রাজ-ভাগার হইতে প্রতিদিন 
ছুই টাকা করিয়া আদিতে লাগিল। মহারাজ বিনয় সিংহ স্বামিজীর নিকট 
প্রতাহ তিন ঘণ্টা করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এতদ্বযতীত রাজাসম্পকীঁয় কোন 
গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে মহারাজ বিরজানন্দের নিকট মন্ত্রণাও লইতেন। 
আলোয়ার-পতির অধ্যয়ন কার্ধ্য প্রাসাদেই সম্পন্ন হইত। এই কারণ 
বিরজানন্ন প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে রাজপ্রাসাদে গমন করিতেন । যথা সময়ে 
একদিন যাইয়া দেখিলেন যে, মহারাজ অন্ুপস্থিত। সম্ভবতঃ তিনি সে সময়ে 
কোন রাজকীয় কার্ধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন । কিন্তু বিরজানন্দ তাহাতে একান্ত 
বিরক্ত হয়েন, এবং বিরক্ত হইয়৷ আপনার গ্রন্থাদি সম্পত্তি পরিত্যাগ পূর্বক 
অবশেষে আলোয়ার হইতে পুনর্বার শোরোতে চলিয়া আসেন। তথায় কিছু- 
দিন অবস্থানের পর মথুরার সন্গিকট মুর্সানার রাজার নিকট আগমন করেন, 
এবং তথা হইতে মহারাজ বলবস্ত সিংহের অনুরোধে ভরতপুরে উপস্থিত হয়েন। 
বিরজানন্দ তথায় ছয় সাত মাস কাল বাস করিয়া আবার শোরোতে চলিয়! 
আসেন। তাহার পর শোরো হইতে মথুরাধামে আগমন করেন। মথুরাতে 
তাহার অবস্থিতি কাল প্রায় বত্রিশ বৎসর হইবে। তিনি ইহলোকে প্রায় 
একানব্বই বৎসর বিদ্যমান ছিলেন। তাহার মৃত্যু-দিবস ১৮৬৮ খৃষ্টানদের 
আশ্বিন মাসাস্তর্গত কৃষ্ণপক্ষীয় তিথি ত্রয়োদশীর দোমবার। এরূপ কথিত 
আছে যে, বিরজানন স্বীয় মৃত্যুদিবসের সংবাদ পক্ষৈক পূর্বেই শিষ্যদিগের 
নিকট প্রচারিত করিয়াছিলেন। 

বিরজানন্দের প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তি অনন্সাধারণ ছিল। স্মৃতিশক্তি 
বিষয়ে তিনি শ্রুতিধর ছিলেন বলিলেই হয়। কোন অপরিজ্ঞাত গ্লোক বা 
সুত্র একবার কিংবা অনধিক দুইবার বলিবামাত্র বিরজানন্দ তাহা অভ্যাস 
করিয়া ফেলিতেন। এই নিমিত্ত হীনচক্ষু হইলেও, অথবা অধ্যাপক-সমীপে 
অধ্যয়ন করিবার তাদুশ সুবিধা না ঘটিলেও তিনি সর্ধশান্ত্র বিষয়ে একজন 
অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়৷ পরিগণিত হইতেন। তীহার স্শাণিত বুদ্ধি শাস্ত্রে 
1 কেহ কেহ বলেন বে, মহারাজ সেই সমরে বার-বনিতার লঙ্গে কালাতিগাত করিতে. 
ছিলেদ। এই কারণ বিরজাননা অত)স্্ব কুপিত হইয়! আগোমার ছাড়া আসেন। 


বিরজানন্দের পরিচয় । র ৬১. 


ভিতর এরপ প্রবিষ্ট হইত, তাহার সমুজ্জলা স্বতি শাস্্ার্থদমূহকে এরূপ আয়ত্ত 
করিয়া রাখিত, এবং তাহার অন্থপম উদ্ভাবনী শক্তি শাস্ত্রের অভ্যস্তর হইতে 
এরূপ নিগুঢ় অর্থ আরিফার করিতে পারিত যে, কেহ কোন শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত করিবামাত্র বিরজাননা তৎক্ষণাৎ তাহার সুচাকু ও সমীচীন মীমাংসা 
করিয়া দিতেন। ফল কথা, বিরজানন্দ একজন অনন্তসাধারণ জ্ঞানী ও 
অকপট সাধু ব্যক্তি বলিয়া পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই প্রথিত ছিলেন। 
রেশওয়ে-্টেলন হইতে যমুনার বিশ্রাম ঘাট পর্য্যস্ত যে রাজপথ প্রসারিত 
রহিয়াছে, বিরজানন্দ সেই প্রশস্ত রাজপথের এক পার্থ একটি অনায়ত অষ্রা- 
লিকাতে অবস্থিতি করিতেন। তাহার আহারাদি ধায়-নির্বাহার্থ আলোয়ার- 
পতি বিনয় সিংহ এবং জরপুরাধিপতি রাম সিংহ মধ্যে মধ্যে সাহায্য পাঠাইয়া 
দিতেন। এতস্তিন্ন তাহার পাণিত্য ও পরমার্থপরায়ণতার নিমিত্ত অপরাপর 
ব্যক্তিরাও স্বেচছাপ্রবৃত্ব হইস্জা কখন কিছু প্রদান করিতেন । বিরজানন্দ অধি- 
কাংশ দিন ফলাহার বা ছুপ্ধপান করিয়। দেহ রক্ষা করিতেন। কোন কোন 
'দিন বা! অল্নাহারেও ইচ্ছুক হইতেন। যোগিগণ প্রায়ই অন্ননিদ্র। এই কারণ 
বিরজানন্দ কোন দিন ছুই ঘণ্টার অধিক নিদ্রিত থাকিতেন না। রাত্রি এক 
ঘটিকা বা ছুই ঘটিকার সময় শয়ন করিয়া ব্রহ্ষ-মুহূর্তে শয্যা-ত্যাগ পূর্বক প্রাতঃ- 
ক্কত্য কার্ধ্য সমাধা করিতেন। ভাহার পর স্নান করিয়া সৃর্োদয় পর্য্যস্ত 
প্রাণায়াম ও ধ্যানে নিয়োজিত থাকিতেন। প্রাতঃকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যস্ত 
অব্যাপনা কার্ধ্য প্রবৃত্ত রহিতেন। তদনস্তর আহার ও বিশ্রাম কার্যে কিছু 
কাল ক্ষেপণ করিয়। ছুই ঘটিকার পর অপরাহ্ন পর্য্যন্ত পুনর্কার বিদ্যার্থীদিগকে 
শিক্ষা প্রদান করিতেন। কোন কোন দিন সন্ধ্যার পরেও কিছুকাল সমান 
উৎসাহ ও সমান অন্ুরাপের সহিত অধ্যাপনায় নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু গ্রতি- 
দিনই সায়াহ্ছিক স্নানের পর পুনর্ধার ধ্যান-ধারণীয় নিমগ্র রহিতেন। এই 
প্রকারে মথুরাম্ন বিরজানন্দের দিন অতিবাহিত হইত। তিনি একাস্ত উৎসাহ 
ও অক্ুত্রিম অন্রাগের সহিত অধ্যাপনা কার্য সম্পাদিত ফরিতেন। 
ফলতঃ জ্ঞানের প্রতি যে তাহার প্রগাঢ় মমতা ছিল, এবং জ্ঞানালোচন! 
বা জঞান-গ্রসঙ্গতে যে স্তাহার যথার্থ প্রীতির উদয় হইত, তাহা অধ্যা- 
পনা ভিন্ন তাহার অপরাপর কার্যতে জানিতে পারা যায়। একদা দিদ্ধাস্ত- 
১১ 
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কৌমুদীর স্ত্রবিশেষ লইয়া রঙ্গাচারীর * সহিত তাহার বিলক্ষণ বিচার 
উপস্থিত হয়। রঙ্গাচারী সপ্তমী তৎপুরুষের পক্ষে সেই স্ুত্রের ব্যাখ্যা করেন, 
কিন্তু বিরজানন্দ পাণিনির “কর্তৃকর্্মণোঃক্কৃতি” সুত্র অবলম্বন পূর্ব্বক যতঠী- 
তৎপুরুষ দমার বধিয়। তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই বিচার-ব্যাপার 
লইয়া মথুরা ও বৃন্দাবনে আন্দোলন উপস্থিত হয়! ইহার মীমাংসার্থ বঙ্গা- 


* রঙ্গাচারী প্রী-ন্প্রদায়তুক্ত বৈষব। এর-নম্জদায় রামান্বজ কতৃক প্রতিষ্ঠিত। 
বৃন্দাবনের সন্সিকট গোবর্ধানে শ্ী-বৈষণনদিগ্রের একটি মন্দির ছিল । সেই মন্দিরে শ্রীনিবাসা- 
চারী নামক একজন নৈজ্ঞব সাধু অধ্যক্ষ ছিলেন। শ্রীনিবাসাচারী কর্তৃক বৃন্দাবন অঞ্চলে 
রামান্ুজ মত কিয়ৎপরিমাণে প্রচারিত হয়) রঙ্গাচারী শ্রীনিবাসাচরীর গাচক ছিলেন এবং 
তৎসমীপে অধায়নও করিতেন। রঙ্গাচারী ক্রমশঃ ্ীনিবাসের প্রি পাত্র হইয়া উঠেন। 
মৃতুদ্মর়ে আনিবাসাচারী গোবদ্ন মন্দিরের অধাক্ষতা রঙ্গাচারীর প্রতি অর্পিত 
করিয়। ষান। মধুরার প্রনিদ্ধ শেঠবংশ যে পূর্বে জৈনমতাবলম্বী ছিলেন, তাহ! 
বোধ হয় অনেফেই জানেন। অনারেবল লছমন দাস শেঠের পিত। রাঁধাকিশন দাস 
ধর্মান্রাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জৈন মতে তুষ্ট খাকিতে না পারিয়। নান! মত 
আলোচন। করেন, এবং অবশেষে রঙ্গাচারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। রীধা- 
কিশনের কনিষ্ঠ মহোদরও রঙ্গ।চারীর শিষ্য হইলেন। কিন্তু ভাহাদিগ্রের জেঃষ্ সহোদর 
পূর্বের মত জৈনযতা বলম্বীই থাকিলেন। রাধাকিশন ও তাহার কনিষ্ঠ, প্রথমতঃ ১৮৪৩ 
খৃষ্টা্দে তিন লক্ষ টাক! ব্যয় পূর্ব বৃন্দাবনে একটি মন্দির নির্মিত করিয়। তাহার গদিতে 
গুরু রঙ্গাচারীকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সে মন্দিরটি ছোট ও মনোমত ন! হওয়ায় 
পয়তালিশ লক্ষ টাক! বায় পূর্বক অপর একটি মন্দির নির্টিত কররিলেন। সেই মন্দিরই 
এখন বুন্দাবনে শেঠের মন্দির বলিয়া স্থপ্রসিদ্ধ। এই অনির প্রস্তুত হইতে দশ বৎদর 
লাগে। মান্দ্রাজের শিঞ্পিগণ কর্তৃক এই মন্দির নিশ্মিত হয়। মান্দির-নিষ্মাণ ও বিগ্রহের 
অলঙ্কারাদি [হিসাবে প্রায় এক কোটি টাক। ব্যন্িত হয়। মন্দির নিম্সিত হইলে পর 
দেবসেবাদি ব্যয় নির্ববাহাথ বাৎনরিক যাট হ।জার টাক। আচেব্র সম্পতি দান পত্রে লিখিয় 
দেন। এই মন্দির ও মনদি:রর যাবতীয় সম্পত্তি এবং উপসত্ব আর একখ্নি দানপত্রে লিখিয়! 
১৮৫৯ থৃষ্টান্ধে রঙ্বাচারীকে নমপিত করেন। রঙ্গাচারীর পুত্র শ্রীনিবাসাচারীর চরিত্র 
দুষিত হওয়াতে এই মন্দির ও ইহার সংহ্ষ্ট সমস্ত দম্পৃত্তি ট.টটিদিগের হস্তে ন্যন্ত কর! 
হইয়াছে। নারায্ণ দা এই মন্দিরের একজন কাধ্যনির্ববাহক ট্রি ছিলেন। ইহার কথ। 
পরে লিখিত হইবে ॥ পুধেবোক্ত গোবর্ধনের মন্দির এখন বুন্ধাবনস্থিত পেঠ-ন্দিয়ের শাখ! 
ূপেই পরিগণিত হইয়। ধাকে। 


খষি-প্রণীত ও মনুষ্য প্রণীত গ্রন্থ । ৮৩ 


চারীর অধ্যাপক পর্য্যন্ত আহ্‌ত হয়েন। কিন্তু তাহার অস্থপস্থিতি হেতু 
অবশেষে মীমাংসা-ভার কাণীস্থ পপ্ডিতমগুলীর প্রতি সমগিত হয়। রঙ্গাচারীর 
অর্থাভাব ছিল না। কারণ মথুরার অতুল ধ্বর্যপতি শেঠগণ তাহার শিষ্য ও 
সেবক । সুতরাং কাশীস্থ পণ্ডিতবর্গের মত ক্রয় করিবার নিমিত্ত যথোচিত 
চেষ্টা হইতে লাগিল,_-চেষ্টা সার্থকও হইল। কাশীর পঙ্ডিতগণ রঙ্গাচারীর 
অন্ুকুলেই অভিমতি প্রকাশ করিলেন। কিন্ত বিরজানন্দের প্রগাঢ় বিদ্যাবত্বা, 
এমন কি তাহার অপুর্ব্ব তেজস্থিতার কথাও কাশীস্থ পণ্ডিতগণ অবগত ছিলেন । 
সুতরাং কোন প্রতিকূল মত প্রকাশ নিরাপদ নয়, বিবেচনা পূর্বক তাহারা 
বিরজ্ানন্দকে লিখিয়া পাঠাইলেন য়ে, উপস্থিত বিষয়ে আপনার মীমাংসাই 
যথার্থ,__কিন্তু আমর! অনন্ভোপায়। যেহেতু ইতঃপূর্তেই আমরা রঙ্কাচারীর 
পক্ষ সমর্থন করিয়াছি। 

এই ঘটনার পর হইতে,বিরজানন্দ শেখর, কৌমুদী ও মনোরম প্রভৃতি 
আধুনিক ব্যাকরণের প্রতি অধিকতর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে 
পাণিনির প্রামাণিকতাই সর্ধোপরি স্বীকার করিতে থাকেন। ফল কথা, 
অষ্টাধ্যায়া পাণিনিই য়ে ব্যাকরণবিষয়ক সর্বোচ্চ গ্রন্থ, এই বিশ্বাস বিরজা- 
ননের হৃদয়ে প্রথম অবধিই বদ্ধমূল ছিল। তবে উপস্থিত ঘটনায় সেই বিশ্বাস, 
গাঢ়ুতর হইয়া উঠ্ঠিলমাত্র। তিনি যেমন শেখরাদি আধুনিক ব্যাকরণের, 
প্রতি আস্থাবান্‌ ছিলেন না, সেইরূপ পুরাণ-ভাগরতাদি আধুনিক শাস্ত্রের 
প্রামাণিকতাও স্বাকার করিতেন না। তিনি ভাগবৎরে, একখানি, 
সর্ব্বাংশে, কল্পনা-কন্পিত, পুস্তক বলিম্বাই অকুতোভয়ে. প্রচারিত করিতেন ।, 
বলিতে কি, বেদ ও বেদান্থকুল গ্রন্থ ব্যতীত বিরজানন্দ অপর কোন গ্রন্থের 
প্রতি আদৌ আস্থাপরায়ণ ছিলেন, না.। মনুষ্য-প্রণীত কোন গ্রন্থই তাহার 
নিকট প্রামাণিক বলিয়া! পরিগৃহীত হইত না.) ভীহার, প্রতিভা এক্সপ মর্শ- 
স্পশশিনী ছিল যে, কোন পুস্তকের ছুই একট্রি কথা ব! শ্লোক উচ্চারণ ক্রিবামাত্র 
নেই পুস্তকখানি মন্ুষ্য-প্রণীত কি খষি-প্রণীত, তাহা তদ্দণ্েই বলিয়া দিতে 
পারিতেন। এমন কি, কোন ব্যক্তি বিদ্যার্থীরূপে তাহার নিকট উপস্থিত 
হইলে, সর্বাগ্রে মনুষ্য-প্রণীত গ্রন্থের কথা বিস্বৃত হইবার নিমিত্ত তাহাকে 
অঙ্গুরোধ করিতেন। তঙ্গিমিত্ত তিপি নূতন শান্তর প্রবর্তনের ঘোর প্রতিপক্ষ 
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ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইহলোকে আর্য গ্রন্থ সকল অধীত বা আলোচিত 
হইলেই মন্ুষ্যের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হইবে । বিশেষত্বঃ তিনি মনে করিতেন যে, 
মনুষ্য-প্রণীত গ্রচ্থের প্রচার বা আলোচনা হইলে অল্পবুদ্ধি লোক সকল আর্য গ্রন্থ 
অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবে না। এই কারণ এক দিকে আর্বগ্রস্থের প্রতিষ্ঠা, এবং 
অপর দিকে অনার্য গ্রন্থের অপ্রতিষ্ঠাসাধন, বিরজানন্দ-জীবনের একটি বিশেষ 
ব্রত ছিল। বিরজ্ঞানন্দ স্বয়ং শেখরাদি খণ্ডন পূর্ববক বাক্যমীমাংস৷ নামক এক- 
খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তস্তিন্ন প্রায় অর্ধভাগ পাঁণিনিরও একখানি 
ভাষ্য প্রস্তত করেন। কিন্ত লৌকসমাজে পাছে তীহার গ্রন্থ প্রচারিত হয়, 
এবং তদ্বিরচিত ভাষ্য বিদ্যমান থাকিতে পাছে মূল প্রস্থপাঠে মন্ুষ্যের প্রবৃত্তির 
উদ্রেক না হয়, তন্লিমিত্ত তিনি স্বরচিত পাণিনি-ভাষ্যখানি যমুনা-জলে বিসর্জন 
করিয়া দিবার নিমিত্ত বিদ্যার্থীবিশেষকে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 
কিন্ধ সেই বিদ্যার্থী বহ মূল্যবান্‌ বিবেচনা পূর্বক উহা! বিসর্জিত না করিয় 
আপনার নিকট রাখিয়! দেন, এবং বিসঙ্জিত করিয়া আসিয়াছি বলিয়া 
আচার্য্যের তৃষ্টিসাধন করেন। পুর্বোল্লিখিত বাক্যমীমাংসার অবস্থাও এইরূপ 
ঘটিয়াছিল। উহাঁও পাণিনি-ভাষ্যের ন্যায় শিষ্যবিশেষের গৃহে রক্ষিত 
হইতেছে । এতন্বার৷ সহজেই বুঝা যায় যে, অনার্য গ্রন্থ গ্রচারিত করিবার 
পক্ষে বিরজানন্দ যার পর নাই বিরুদ্ধ ছিলেন। 

বিরজানন্দ শ্রতি-প্রতিপাদিত ধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন। যেধর্খ্ ্রতি- 
প্রতিপাদিত নহে,-প্রত্যুত ক্রতি-প্রতিকূল) বিরজানন্দ তাহাকে সনাতন 
ধর্ম বলিয়া! শ্বীকার করিতেন না। শ্রুতি-প্রতিপাদিত ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে 
একতা! স্ারিত হইবে, সাম্প্রদায়িক কোলাহুল নিবারিত হইবে, এবং মানবীয় 
শাস্ত্রের প্রচার নিমিত্ত সর্ব প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস অপসারিত হইয়া যাইবে, 
এইরূপ বিবেচনা পূর্বক বিরজানন্দ উহার প্রতিষঠার্থ উৎস্থক হইয়/ 
উঠেন। কিন্তু তিনি হীনচক্ষু-_বিশেষতঃ বার্ধক্য নিমিত্ত কোন প্রকার 
শ্রমসাপেক্ষ কাধ্য সম্পাদনে একরূপ অসমর্থ ছিলেন। এই হেতু একদা জয়- 
পুরাধিপতি মহারাজ ক্লামসিংহ আগ্রায় উপস্থিত হইলে, বিরজানন্দ তত্মমীণে 
মমাগত হইয়া একটি সার্বতৌমিক সভা সংস্থাপনার্থ প্রস্তাব উতাপিত করেন। 
বলা বাহুল্য যে, রামসিংছের : প্রকৃতি অনেক পরিমাণে রাজন্তৌচিত ছিল । 


সার্বভৌমিক সভা । ৮৫ 


তাহার চরিত্র ও আচরণে পূর্বতন হিন্দু রাজদিগের কথঞ্চিৎ আভাস পরিলক্ষিত 
হইত। সুতরাং তাহার নিকট পুর্বোল্লিথিত প্রস্তাব উত্থাপিত করা কোন 
অংশেই অনঙ্গত বা অবিহিত হয় নাই। সার্কভৌমিক সভার উদ্দেস্ত অতি 
মহৎ ও সর্বতোভাবে দেশ-হিতকর। অধিকস্ত উহা! সর্ব প্রকারেই জাতীয় 
্রক্কতির অন্মোদিত। বিরজ্বানন্দ তেজস্বিতা সহকারে মহারাজ রামসিংহকে 
বলিলেন,_“আপনি সার্ভৌমিক সভাক্ষেত্রে ভারতবর্ষীয় পণ্তিতমগ্লীকে 
আহত করুন, এতদ্দেশীয় নান! সম্প্রদায়স্থ ধম্মীচার্্যদিগকে একত্র করুন, এবং 
তৎসঙ্গে পরিদর্শকরূপে সভাস্থল অবস্কত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় ভূপতি- 
বুন্দকেও আমন্ত্রর করুন। আমি সেই মহতী সভামধ্যে সর্বুজনসমক্ষে 
শেখর-কৌমুদী প্রভৃতির থণ্ডন করিব,__পুরাণ ভাগবতাদির অসারতা ঝ| 
অশাস্ত্ীয়তা গ্রতিপাদন করিব,_বৈদিক ধর্শ্বকেই সত্য বা সনাতন ধর্মম বলিয়৷ 
সমর্থন করিব এবং পরিশেষে ধর্দের পরিরক্ষকরূপে বিজয়পতরপ্রদদীন পূর্বক 
আপনার রাজনাম ও রাজমানকে সার্থক করিয়া তুলিব।” ফলতঃ ভারতক্ষেত্রে 
বৈদিক ধশ্ম প্রতিষ্ঠাই সার্বভৌমিক সভা স্থাপনের উদ্দেশ্ত ছিল। রামসিংহ 
সার্বতৌমিক সভার আবশ্তকত৷ বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই বর্ষীয়ান্‌ 
পুরুষের পরামর্শ অনুসারে উপস্থিত প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্বও 
ক্কৃতসংকল্প হুইয়া উঠিলেন। সেই মহতী সভার যাবতীয় ব্যয় নির্ধাহার্থ আনুমানিক 
তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। মহামতি রামসিংহ সেই মহছুদ্দেশে তিন 
ক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে কিছুমাত্রও কুষ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি জয়পুরে 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ পারিষদ্বর্গের নিকিই সতা-নংকল্প প্রকাশিত করিলেন, 

তখন তৎকাধ্য হইতে প্রত্তিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত তাহার! তাহাকে অনুরোধ 
করিতে লাগিলেন । বিশেষতঃ তথাকার পণ্ডিতবর্গ সেই সভা-সম্পকীয় বিষয়ের 
অবৈধতা তাহাকে এন্প করিয়া বুঝাইয়! দিলেন যে, অবশেষে তিনি সেই সংকল্প 
পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। এইরূপ অক্ষত্রোচিত আচরণে 
বিরজানন্দ রামসিংহের প্রতি বিরক্ত হয়েন, এবং তাহার পর অপরাপর কতিপয় 
রাজন্য-সমীপেও পূর্বোন্লিখিত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এরূপ কথিত আছে 
যে, তিনি মহারাণী তিক্টোরিয়ার নিকটেও নাকি এই সার্বতৌমিক সভার প্রস্তাব 
প্রেরণ করিয়াছিলেন। ফল কথা, বিরজানন স্বামীর এই পরম হিতকর্‌ প্রস্তাব 


৮৬ দয়ানন্দ-চরিত। 


রস্তাব-মাত্রেই পর্যবসিত ছিল, কাধ্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই ব| হইতে 
পারে নাই। 

দয়াননের সহিত স্বামী বিরজাননোর অতি নিকট মন্বন্ধ। ইহা শোণিত- 
সন্বন্ধ না হইলেও শোণিত-মম্বন্ধ অপেক্ষা অধিক নিকটতর। অধিক কি, পুত্র- 
প্রক্কতির ভিতরে পিত। যেরূপ প্রচ্ছন্নভাবে বিধামান রহেন, শিষ্য-প্রকৃতির 
ভিতরে আচার্য ও সেইরূপ নিগৃঢ় ভাবে অধিষ্ঠিত হইয়। থাকেন। জতরাং 
আচাধ্য-শিষ্য সম্পর্ক পিতা-পুত্র-গত সম্পর্কের ন্যায় সর্ব গ্রকারেই অবিচ্ছিন্ন । 
উপস্থিত ক্ষেত্রে আচার্্যশক্তি শিষাচরিত্রে এতদূর সংক্রামিত হইয়াছিল যে, 
আচার্্য-চি্র সম্যকরূপে চিত্রিত ন! করিলে শিক্যচরিত্র চিনিয়া বা বুঝিয়া 
উঠা একরূপ অসম্ভব। এই নিমিত্তই আমর! পাঠকদিগের নিকট স্বামী 
বিরজানন্দের বিশিষ্ট পরিচয় .গ্রদান করিলাম।* ফলতঃ দয়ানন্দ-রূপ যে 
প্রদীপ্ত বন্ছি এতদদেশীয় কুদংস্কাররাশিকে তন্বীভৃত করিয়াছিল, দয়ানন্দ- 
রূপ যে মহাপ্রবাহ ভারতের যাবতীয় অপধর্মকে অপসারিত করিবার 
উদ্দেশে প্রধাবিত হইয়াছিল, অথবা! দয়ানন্দরূপ থে মহীয়সী প্রতিভা সায়ণ- 
মহীধরাদি ভারতীয় বেদব্যাখ্যাতাদিগকে বিখপ্ডিত করিয়া বৈদিক খধিবুনের 
মাহাত্মযই সর্বোপরি সংস্থাপিত করিয়াছিল, বিরজাননদের শিক্ষা! ও সংসর্গই যে 
সেই প্রদীপ্ত বসির শ্কুলঙগ স্বরূপ,_সেই মহা প্রবাহের নির্বর-বারি স্বরূপ”. 
এবং সেই মহীয়দী প্রতিভার প্রাণস্বরূপ, তাহা আর বিশেষ করিয়৷ বলিতে হইবে 
না। ফল কথা বিরজানন্দের মত ক্রুতিধর, বিরজানন্দের মত শ্রুতিধর 
পণ্ডিত, বিরজাননের মত ব্রান্মণ,_বিরজানন্দের মত বেদপ্রাণ ব্রাহ্মণ,__ 
বিরজানন্দের মত সন্্যাসী,_বিরজাননের মত সত্য-সন্র ধন্লযাসী যে ভারত- 
ভূমিতে অতি অল্পই অত্যুদিত হইয়াছেন, তাহা বলিতে আমাদিগের অথুমাত্রও 
সন্কোচ হইতেছে না। ধাহারা মনে করেন যে, আর্ধ্যজাতির গরীয়দী প্রতিভা 








*বিরজানন্ম স্বামীর জীবনবৃত্ত বিষয়ে এই স্থলে যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহায় প্রায় 
সমস্তই মথুরাবাসী পি যুগল কিশোর শান্্রীর নিকট হইতে সংগৃহীত। গত যুগল 
কিলোর বিরজানদ্দের নিকট অনেক দিন অধ্যয়ন করিয়াছিজেন। এতস্তি্ন তিনি দয়া- 
ননোরও একজন নহাধ্যায়ী ছিলেন। আমারদগের বিবেচনায় বিরজানন স্বামীর একথানি 
প্রণালীবদ্ধ জীবন-চরিত প্রকাশার্থ চেষ্ট! করা নিতান্ত আবগ্তক। এই বিষয়ে আ্ধ্য-সমাজের 
সচেষ্ট হওয়। উচিত। কারণ দয়ানন্দকে বুঝিতে হইলে বিরজানন্দকেও বুঝা জারস্কক। . 


দয়ানন্দের অধায়ন। [ও ৮৭ 


নির্বাপিত হইস়্া গিপ্লাছে, অথবা ধাহারা বিবেচনা করিয়া থাকেন ষে, ব্যাস- 
বশিষ্ঠের বংশধরগণ বিদ্যা! বা বুদ্ধিশালিতা বিষয়ে একবারে অধঃপতিত হইয়া 
পড়িয়াছে, আমরা তাহাদিগকে স্বামী বিরজানন্দের বিষয় আলোচন! করিবার 
নিমিত্ত আগ্রহের সহিত অন্থরোধ করি। 

মথুরাতে যখন দয়ানন্দ আগমন করিলেন, তখন তাহার বয়ংক্রম চৌত্রিশ 
কিংবা! পঁয়ত্িশ বমর। স্বামিজীর বয়ংক্রমও তখন একাশীতি বৎসর হইবে । 
দয়ানন্দ সম্ভবতঃ বৈশাখ অথবা জোষ্ঠ মাসে মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তৎ- 
কালে পশ্চিমাঞ্চলের সর্বত্রই দারুণ নিদাঘ-তাপে তাপিত হইতেছিল। বিশেষতঃ 
দিপাহী-বিদ্রোহ জনিত অশান্তি বা. অরাজকতাও স্থানে স্থানে বিরাজ করিতে- 
ছিল। আর সেই সময় দারুণ দুভিক্ষবশতঃ ততপ্রদেশের অনেক লোক অক্লকষ্টেও 
ক্রিষ্ট হইতেছিল। যাহা হউক মখুরাগত দয়ানন্দ, কএক দিন রঙ্গেস্বরের মন্দিরে 
অবস্থান করিয়া একদিন বিরজানদ্দের নিকট উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ তখন 
সন্ন্যাসী-বেশে সজ্জিত ছিলেন। তাহার ললাটে তম্মরেখা,কণে রুদ্রা্ষমালা,পরি- 
ধানে গৈরিক বস্ত্র এবং হস্তে এক লোট৷ ছিল। বিরজানন্দ অন্যান্ত বিদ্যার্থীদিগকে 
যেরূপ বলিতেন,সমাগত দয়ানন্দকেও সেইরূপ বলিলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি 
এতকাল যাহ! পড়িয়াছ, তাহার ভিতর অধিকাংশই মন্ুষ্য-রচিত গ্রস্থ। মনুষ্য- 
রচিত গ্রন্থের প্রভাব বিদ্যমান থাকিতে তোমার হৃদয়ে আর্ধ-গ্রন্থের মহিম। বা 
মন প্রবিষ্ট ও প্রতিষ্টিত হইতে পারিবে না। এই নিমিত্ত তুমি অধীত বিষয় 
সকল বিস্থৃত হইয়া এবং মনুষ্য-রচিত গ্রস্থ সকল ফেলিয়া দিয়া আমার নিকট 
পুনর্বার পঠারস্ত কর। আর এক কথা, তুমি আহার ও অবস্থান করিবার 
বন্দোবস্ত করিয়া আইস। কারণ তাহা ন! করিলে নিশ্চিন্ত-চিত্তে পাঠালোচনায় 
প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না।” 

দয়ানন্দ তদনুসারে আহার ও অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিলেন। লম্ষ্মী- 
নারায়ণ-মন্দিরের নিম্ব-তলস্থিত একটি প্রকোষ্ঠ তীহার বাসস্থানরূপে নির্দিষ্ট 
হইল। এ মন্দির যমু্ার বিশ্রাম ঘাটের* উপরিভাগে প্রতিঠিত। সেই প্রকোষ্ঠাট 


* এইরূপ প্রবাদ যে, কৃষ্ণ কংসাহ্রের প্রাণবধ করিয়। অতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। 
এই নিমিত্ত কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাত ডাহ।র পক্ষে আবগ্তক হইয়। উঠে। তান বিশ্রাম লাভার্থ 
যসুনাতটের যে স্থানে উপবিষ্ট হইয়[ছিলেন, সেই স্থান বিশ্রাম ঘাট নামে অভিহিত হইয়| 
আমিভেছে। 


৮৮ দয়ানন্দ-চরিত। 


মন্দিরের দ্বারপার্থেই অবস্থিত। গৃহটি অনায়ত হইলেও এক ব্যক্তির বাসের পক্ষে 
বিলক্ষণ উপযোগী । গৃহটির সন্ুখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্ঘ্যরাশি গ্রসারিত.রহিয়াছে। 
কারণ উহার পূর্বদিকস্থিত গবাক্ষ পার্থে দণ্ডায়মান হইবামাত্র যমুনার .. 
তরঙ্গভঙ্গিময় শ্তামল সলিলরাশি দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ অপর পারে কোথাও 
শুত্রোজ্জল সৈকত-ভূমি,_কোথাও বা লতাপাদপ-পরিবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্জবন 
দর্শন করিয়া পুলকিত-চিত্ত হইতে হ্য়। এইরূপে বাসস্থান নিরূপিত 
হইলে পর অমরলালের গৃহে তাহার আহারের ব্যবস্থা হইল। অমরলাল 
মথুরাধামে “ক্োতসি-বাঁব। ”* বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি একজন দয়ার্্-চিত্ত 
ব্ক্তি। অমরলাল গুজরাট প্রদ্দেশবাসী হইলেও মথুরাতে অনেক দিন 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনিও উদীচ্য শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ । ম্বদেশস্থ ও স্বশ্রেণীস্থ 
দেখিয়া, অধিকস্ত বিরজানন্দের নিকট পাঠ-বাসন। একাস্ত বলবতী বুঝিতে 
পারিয়া, অমরলাল স্বায় আলয়ে দয়ানন্দের আহারের ব্যবস্থা করিয়া! দিলেন। 
কেবল আহার-ব্যবস্থা করিয়। দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না, তাহাকে সময়ে সময়ে 
প্রয়োজনাহুরূপ পুস্তকাদিও সাহাধ্য করিতে লাগিলেন । এই বিষয়ে দয়ানন্দ 
বলিয়াছেন,_-“আহার ও গ্রন্থাদি সম্পর্কে মুক্ত হস্তে 'সহায়তার নিমিত্ত আমি 
অমরলালের নিকট যার পর নাই বাধিত আছি। তিনি আহার বিষয়ে এতদূর 
যত্তপর হইতেন যে, অগ্রে আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়। না দিয়া নিজে 
আহার করিতেন না। বস্ততঃ তিনি যে একজন মহ্দস্তঃকরণ ব্যক্তি তাহাতে 
আর সংশয় নাই।» যাহা হউক এই প্রকারে অবস্থান ও ভোজন করিবার 
ব্যবন্থা করিয়া দয়ানন্দ বিরজানন্দের দমীপে আগমন পূর্বক অধ্যয়ন কার্যে 


ব্যাপৃত হইলেন । 








* জ্যোতাববদ]। বিষয়ে প্রসাদ্ধর [নমিত্ত অমরলাল “জ্যোৎসি-বাবা” ভপাধি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। মহারাজ সিদ্ধিয়। ঙাহাকে এই উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। এমম কি, 
মহারাজ সিদ্ধিয়া) জ্যোতিঃশান্ত্র বিষয়ে পারদর্শিতা নিমিত্ত অমরলালের প্রতি এতদুর তু 
হয়েন যে, তাহাকে দশ বারখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। অমরল|ল সেই গ্রামগ্ুলির 
উপদত্ব হইতে প্রতিদিন ব্রাঙ্ষণ ভোজনাদি সৎকাধ্যের অনুষ্ঠান করিতেন। গাহার গৃহে 
প্রতাহ্‌ প্রায় একশত ব্রাঙ্গণস্জন আহার করিতেদ। এই স্থলে আর একটি কথ! বল। 
উচিত যে, অধরলালের গৃহে আহার-ব্যবস্থা হইবার পুর্বে দ়ানন্ দুর্গাপরসাদ নামক জনৈক 
সদ।শর ক্ষত্রিয়ের গৃহে কিছু দিন আহার করিয়াছিলেন। 


দয়ানন্দের অধ্যয়ন । ৮৯ 


উচ্চারণ-বিশুদ্ধির প্রতি বিরজাননের তীব্র দৃষ্টি ছিল। তাহার নিকট 
কোন বিদ্যার্থী অবিশুদ্ধবূপে কোন শব বা শ্লোক উচ্চারিত করিয়া কখন 
নিষ্কৃতি পাইতেন না। বস্ততঃ বিরজানন্দের মত শুদ্ধ ও যথাযথ আবৃত্তি 
অধ্যাপক সম্প্রদায়ের ভিতর প্রায়ই পরিদৃষ্ট হইত না। যদিও দয়ানন্দ ইতংপূর্কে 
অনেক উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহার 
আবৃত্তিগত দোষ একবারে বিদুরিত হয় নাই। সেই হেতু বিরজা- 
নন্দের নিকট তাঁহার আবৃত্তি বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধি ঘটিতে লাগিল । 
বিরজানন্দ ততপ্রতিকারার্থ তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । দয়ানন্দ তাহার 
নিকট পাণিনি ও পাঁণিনির অনুপম ব্যাথ্যাস্বূপ মহাভীষ্য পাঁঠে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তাহার পর উপনিষদ্‌, মনুস্থতি, ত্রহ্স্ত্র ও পতঞ্জলির ফোগন্থত্র 
প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বেদ ও 
বেদাঙ্গাদি পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। 

দয়ানন স্বীয় আচার্ধ্যের অদৃষ্টপূর্ব প্রভাব দর্শনে বিমোহিত হইতে লাগি 
লেন। তাহার অপরিমিত পাত্ডিত্য ও অত্যাশ্চর্য্য ধী-শক্তির পরিচয় পাইয়! 
তিনি বিশ্মিত হইয়া! উঠিলেন। তিনি অনেকাঁনেক আচার্ষ্ের নিকট অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে বিরজাননদের মত আচার্য্য আর কোথাও 
দেখেন নাই। কৃ্র্্যমগ্ডুল হইতে যেমন অবিশ্রান্ত তেজোরাশি নিঃস্যত হয়, 
অথবা নির্ঝর হইতে যেমন অনবরত বারিধারা ক্ষরিত হয়, সেইরূপ দয়ানন্দ 
দেখিলেন যে, বিরজানন্দের বাগি্ত্িয় হইতে নানা শাস্ত্রের নানা প্রসঙ্গ অবিরত 
বিনির্থত হইয়া শিষ্যমগুলীকে বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে। আরও দেখি- 
লেন যে, তিনি হীনচক্ষু হইয়াও আপনার প্রজ্ঞাচ্ষু * দ্বারা সর্ব শাস্ত্রের সর্ব 
স্থান সন্দর্শন করিয়! জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সুচারুরূপ সিদ্ধান্ত করিতেছেন। 
বিশেষতঃ দেখিলেন যে, তাহার দেহ-যষ্টি পঞ্জরাস্থিমাত্রে পর্যবসিত হইলেও 
তিনি যুবজনোচিত উৎসাহ ও তেজস্থিতা সহকারে শান্তরব্যাখ্যায় ব্যাপৃত 
রহিয়াছেন। অধিকস্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আজন্মকাল কোন গ্রন্থ বা কোন 
গ্রন্থপত্রও পরিদর্শন না করিয়া আপনার সর্ব-বিষয়-ব্যাপিনী স্থৃতিশক্তি প্রভাবে 
_হদয়াননদ বিরজানদকে প্রজ্ঞাচ্ষু নামে অভিহিত করিতেন । তিনি স্বীয় গ্রস্থের অনেক 
স্থলেই তাহাকে প্রজ্ঞাচক্ষু বলির! বর্ণন করিয়াছেন। 

১ 


৯৪ দয়ানন্দ-চরিত। 


কি ব্যাকরণ-দর্শন, কি সাহিত্য-সংহিতা, কি বেদ-বেদাস্ত সর্ব্ব বিদ্যার সর্ব 
প্রকার তত্ব কথায় কথায় বুঝাইয়! দিতেছেন। বিরজানন্দের মত আচার্য 
যেমন দয়ানন্দ কখন দেখেন নাই, সেইরূপ দয়াননদের মত শিষ্যও 
বিরজাননের নিকট কেহ কখন আগমন করেন নাই। স্ৃতরাং দয়ানন্দ যেরূপ 
বিরজানন্দকে একজন অনন্যসীধারণ আচার্য্য বলিয়া! মনে করিতে লাগিলেন, 
সেইরূপ বিরজানন্দও দয়ানন্দকে একজন অনন্যসাঁধারণ শিষ্য বলিয়া বুঝিতে 
গারিলেন। ফলতঃ এই আচা্ধ্য-শিষ্য সম্মিলন, উতয়ের পক্ষেই উৎসাহ ও 
আনন্দের কারণ হইয়! উঠিল। বিরজানন্দ দয়ানন্দকে “কাল-জিহ্ব” বলিতেন। 
“কাল-জিহৰ” কি না ধাহার জিহবা! কালম্বরূপ,__অর্থাৎ অসত্য বা ভ্রান্তিজাল- 
খগ্ডনে-দয়ানন্দের জিহ্বা! যে কালম্বরূপ হইবে, তাহা! তিনি বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন। এতন্তিক্ন তিনি তাহাকে “কুলকুর” নামেও অভিহিত করিতেন। দয়ানন্দ 
যে, বিচারক্ষেত্রে “কুলক্কর” বা ধোটার মত অবিচলিত থাকিয়া বিরুদ্ধ পক্ষ পরাভূত 
করিবেন, তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। পূর্ববোল্লিখিত বেদাদি গ্রস্থানু- 
শীলন ভিন্ন দয়ানন্দ বিরজীনন্দের নিকট পুরাণ-ভাগবতাদি-খগুন বিষয়ক শিক্ষা 
লাভ করিলেন। আর্য গ্রন্থের নিদর্শন কি, এবং অনার্য বা মনুষ্য-বিরচিত গ্রন্থেরই 
বা লক্ষণ কি, তিনি তদ্িষয়ও তাহাকে বিশেষ করিয়! বুঝাইয়া দিলেন। মনুষ্য- 
বিরচিত গ্রন্থের প্রভাব বা প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকিতে আর্য গ্রন্থ সকল যে 
অধীত বা আশানুরূপ সমাদূত হইবে না, সেই বিষয়েও তিনি যথোঁচিত শিক্ষা 
প্রদান করিলেন। আর আর্ধ গ্রস্থসমূহের অনধ্যয়ন বা অনীদর হেতুই যে, ভারত- 
ভূমি শত প্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিচ্ছিন্ন হইতেছে, এবং ভারত-সমাজ অশেষ- 
বিধ আবর্জনার অধিকরণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও তিনি প্রিয় শিষ্ের প্রসারিত 
হৃদয়ে বিলক্ষণরূপে অক্কিত করিয়া দিলেন। এতদ্যতীত বিরজাননদের চারিত্র- 
শক্তি দয়ানন্দের ভিতর সংক্রামিত হইল। মহাপুরুষদিগের ইচ্ছা-শক্তি যে 
অতিশয় প্রবলা, এবং তাহারা যে সেই প্রবল! ইচ্ছা-শক্তি দ্বারা আপনাদিগের 
প্রভাব অপরের ভিতর বিনিবিষ্ট করিয়! দিতে পারেন, তাহা বোধ হয় সকলেই 
অবগত আছেন। তবে সকল আধারেই যে তাহাঁদিগের শক্তি সংক্রামিত 
হয়, তাহা! নহে। যাহা হউক ম্‌হাদীপ যেরূপ সমীপন্থ হ্ুত্র ক্ষুদ্র 
দ্বীপাবলীকে অধিকতর উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, সেইরপ বিরজানন্দও আপনার 


বয়ানন্দের ক্ধ্যয়ন। ৯১ 


শক্তি ও দীপ্তি দ্বারা দয়ানন্দের শক্তি ও দীপ্তিকে দ্বিগুণিত করিয়৷ তুলিতে 
লাগিলেন। 

বিরজানন্দ শিষ্যদিগকে প্রায় সর্বদাই বলিতেন যে, আমি এখন যে অগ্নি 
ধূমাকারে তোমাদিগের ভিতর বিনিবিষ্ট করিয়! দিতেছি, কালে তাহা মহা-অগ্নিতে 
পরিণত হইয়া ভারতভূমির ত্রাস্ত মত ও ত্রাস বিশ্বাসরূপ জঞ্জালরাশিকে তম্মীতৃত 
করিয়া ফেলিবে। অধিক কি তদ্দারা ভারতক্ষেত্রে বৈদিক ধর্ষের বিলুপ্-প্রায 
দীপশিখা পুনরায় প্রদীপিত হইয়া উঠিবে। বিরজানন্দ-বিনিঃস্থত ধূমজাল 
আর কোন শিষ্যচরিত্রে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিয়াছিল বলিয়া দেখা যায় 
না। তবে তদ্থারা যে দয়াননের অন্তর্ণিহিত অগ্নি অধিকতর প্রধূমিত ও 
ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল,_এমন কি তাহা! প্রলয়াগির পূর্ব-ুক্তি পরিগ্রহ 
করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আমাদিগ্রের অপুমাত্রও সন্দেহ নাই। ফলতঃ দয়ানন্দ, 
স্বামী বিরজানন্দের নিকট এই প্রকারে অধ্যয়ন কাধ্য পরিসমাপ্ত করিলেন। 
ভাহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হইতে অন্যুন ছয় কিংবা অনধিক সাত বৎসর কাল 
অতিবাহিত হইল। বিরজাননের নিকট অধ্যয়ন আরস্ত করিবার পূর্বে দয়া- 
নন্দ যাহ! ছিলেন, অধ্যয়নাস্তে দয়ানন্দ তাহা রহিলেন না। যাহা হউক এতদেশে 
গুরুদক্ষিণার একটি পদ্ধতি আছে। অধ্যয়ন শেষ হইলে বিদ্যার্থিগণ আপন আপন 
সাধ্যান্্রূপ গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসী দয়ানন্দের পক্ষে 
গুরুদক্িণা-র্ূপ অর্থ সংগ্রহ সম্ভাবিত নহে । বিশেষতঃ বিরজাননও সে 
শ্রেণীস্থ গুরু নহেন। অধ্যাপনার বিনিময়ে দক্ষিণা-গ্রহণ বা অন্ত কোন 
উপায়ে অর্থ-সংগ্রহ সর্বতোভাবে তাহার সংকল্পের বিরুদ্ধ ছিল। ফলতঃ বিদায় 
গ্রহণ করিবার সময় সেই গ্রশাস্ত-প্রক্কতি ব্াঁয়ান্‌ পুরুষ দয়ানন্দকে প্রাণ 
ভরিয়া আশীর্বাদ করিলেন, এবং ঈষৎ তেজন্থিতা সহকারে বলিয়া দিলেন যে» 
_ “তুমি আর্ধ্যাবর্তে আর্য গ্রন্থের মহিমা! গ্রতিঠিত করিবে, অনার্ধ গ্রন্থ সমূ 
হের খণ্ডন করিবে, এবং ভারতে বৈদিক ধর্ম সংস্থাপনার্থ প্রাণ পথ্যস্তও পণ 
করিবে ।” 

বিরজাননের নিকট অধ্যয়ন সমাপন পূর্বক সম্ভবতঃ ১৮৬৫ থৃষ্টাবে দয়া 
ননদ মধুরা হইতে আগ্রায় গমন করিলেন। তথায় যমুনাতটের সন্নিকট একটি 
উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তিনি আগ্রা নগরে প্রায় ছুই ঘৎসর ফার্ 


৯২ দয়ানন্দ-চরিত।- 


ছিলেন। দেই সময়ে পঙ্ডিত সুন্দরলাল প্রভৃতি কএক ব্যক্তি তাঁহার সহিত 
আলাপ ও আত্মীয়তা-নুত্রে সন্বদ্ধ হয়েন। এমন কি স্ুন্দরলালের সহিত 
স্বামিজীর গ্রীতি-সন্বন্ধ সংস্থাপিত হয়। সেই গ্রীতি-সন্বন্ধ উভয়ের ভিতর 
আজীবন কাল অবিচ্ছিন্ন ছিল। আগ্রাবাদ সময়ে দয়ানন্দ প্রকাশ্ঠভাবে 
শান্্রালোচনা বা বক্তৃতাদি কিছুই করিতেন না। সমাগত লোকদিগের সহিত 
আলাপ-আলোচনা ব্যতীত তিনি তথায় অধিকাংশ কাল ধ্যান-ধাবরণায় নিমগ্ন 
হইয়া রহিতেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি তখন সময়ে সময়ে অবি- 
্রান্ত অষ্টাদশ ঘণ্টা কাল পর্যন্ত যোগার হইয়া! থাকিতেন। তবে শাস্্ালোচন! 
সম্বন্ধে পুরাণ-ভাগবতাদি আধুনিক গ্রন্থের অসারতা প্রতিপাদন করিতেন, 
এবং কখন বা বেদাদি আর্ষ গ্রস্থের অনির্কচনীয় মহিমা বর্ণনেও ব্যাপৃত হইতেন। 
তৎকালে স্বীয় মতামত বিষয়েতিনি কোন কথা পরিস্কুট ভাবে বলিতেন না। 
তবে সে সময়ে বৈষ্ণব মতের প্রতি আদৌ আস্থাবান্‌ ছিলেন না বলিয়াই বুঝিতে 
পারা যায়। শৈব মত সম্বন্ধে আস্থাপরায়ণ ছিলেন কি না বলিতে পারি না,__ 
কিন্ত শৈব মত যে সমধিত করিতেন, তদ্বিষযয়ে কিছু মাত্র সংশয় নাই। 
এরূপ কথিত আছে যে, দয়ানন্দ সেই সময়ে পূর্কোল্লিথিত পণ্ডিত স্থন্দরলালকে 
শিবোপাঁসনা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। অধিক কি, তিনি আপনার 
ক-বিলম্থিত রুদ্রাক্ষমালাটি, অকৃত্রিম প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ স্ুন্দরলালকে অর্পণ 
করিয়াছিলেন।* ফলতঃ দয়ানন্দ তখন মতবিশেষের উপর আপনাকে অবি- 
চলিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। অধিকস্ত তাহার চিত্ত তখন 
সংশয়ান্দোলিত। এই কারণ তিনি কখন পত্রযোগে,_-কখন ঝা স্বয়ং উপস্থিত 
হইয়া আচার্্যের নিকট সংশয় নিবারণের চেষ্টা করিতেন। দয়ানন্দ এইরূপে প্রায় 
ছুই বংসর কাল আগ্রা নগরে অতিবাহিত করিয়া গৌয়ালিয়রে আগমন করিলেন। 





*. এইরূপ শুনা যায় যে, পণ্ডিত নুন্দরলাল উত্তরকালে আর্ধ্যসগাঁজের সহিত অধি- 
কাংশ বিষয়ে একমত হইলেও, এবং দ্য়াননোর সকল কার্য্ের সহিত আস্তরিক অনুরাগ 
প্রকাশিত করিলেও তিনি শিবোপানন1 একবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। 
তিনি হবামিজীর প্রদত্ত রত্রাক্ষমালাটি অতি যত্বের সহিত গৃহে রাখিয়া ছিলেন, এবং প্রতিদিন 

পুজার মদ সেই মালাগাছটি শ্রদ্ধা সহকারে লইয়! জপ করিতেন । সুন্দরলাল উত্তরগশ্চিম- 
ধানেশীয় গবর্ণমেন্টের অধীনে ডাকবিতাগের উচ্চতর পদে নিয়োজিত ছিলেন। 


মতামত খগুন ৯৩ 


গোয়ালিয়রে কোথায় বা কতদিন ছিলেন, তাহার কিছুই জানা যায় 
না। তৎকথিত আত্মচরিত আলোচনা করিয়া বুঝ| যায় যে, তিনি 
তথায় বৈষ্ণব মত খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তথায় সর্ব সমক্ষে বৈষ্ণব 
মতের গ্রতিকূলে বন্ততা করিতে লাগিলেন, এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগের 
সহিত উহার অসারতা লইয়৷ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দয়ানন্দ একদিন 
বক্ততা-কালে বৈষ্ণবদিগের তিলক-রেখা সম্বন্ধে বলিলেন যে,_“্যদি ললাটে 
কৃষ্ণবর্ণ রেখা ধারণ করিলে মোক্ষলাভ করেন, তাহা হইলে সমগ্র মুখমণ্ডল 
কৃষ্ণবর্ণ রেখাঁঙ্কত করিলে তাহারা ত মোক্ষ অপেক্ষা অধিকতর পদ প্রাপ্ত 
হইতে পারেন।” ধর্ম্-বিষয়ক বাহ্‌ নিদর্শনের প্রতি দয়ানন্দ বালক-কাল 
হইতেই বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। উপরোক্ত উক্তিতে তাহার সেই বীতশ্রদ্ধতার 
স্পষ্টতর নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে। ফল কথা, ধর্ম বিষয়ক বাহা অনুষ্ঠান বা বাহ 
নিদর্শন সকল তিনি যে এইরপ স্থৃতীত্র ভাষায় সমালোচিত করিতেন, তাহার 
প্রভৃত পরিচয় আমর! তাহার ভবিষ্য জীবনে দেখিতে পাইব। যাহা হউক 
দয়ানন্দ তখনও শান্ত্রাধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত অথবা অধীত বিদ্যায় পরিপৰ্কতা 
লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়! মনে হয়। কারণ তথায় শান্ত্রালোচন! 
করিবার সময় তাহার মুখ হইতে যে মধ্যে মধ্যে অশুদ্ধ শব্দ বহির্গত হইত, 
তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে দয়ানন্দ বলিয়া- 
ছেন,_-"তথাঁয় অন্গমতাচার্ধ্য * নামক এক ব্যক্তি আমার শান্ত্রালোচন! 
শুনিবার নিমিত্ত সর্বদাই উপস্থিত হইতেন, এবং আপনাকে একজন কেরাণি 
বলিয়াই পরিচিত করিতেন। বিচার প্রসঙ্গে আমার মুখ হইতে কখন কোন 
অশুদ্ধ শব্দ উচ্চারিত হইবামাত্র তিনি তাহা সংশোধিত করিয়া দিতেন ।” 

দয়ানন্দ গোয়ালিয়র হইতে কেরোলিতে আমিলেন। কেরোলিতে কোন- 
রূপ উল্লিখিতব্য শীস্তর-বিচার ঘটিয়াছিল বলিয়! বোধ হয় না। তবে তথায় 
জনৈক কবীরপন্থীর সহিত যে শাস্ত্র সম্পর্কে কিছু কিছু আলাপ করিয়াছিলেন, 
তাহা বুঝা যায়। কবীরোপনিষদ্‌ নামক যে একখানি উপনিষদ আছে, 
তাহা তিনি কেরোলিতে মেই কবীরপন্থীর নিকটেই অবগত হয়েন। তাহার 


* আ্রাস্িবশতঃ এই বাক্কির নাম অনতরণিকান্ন অনুত্বমাচার্ধ্য লিখিত হইয়াছে। 
ইহার প্রকৃত নাম অনুমতাচার্ধা। 
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পর তিনি তথা হইতে জয়পুরে আগমন করিলেন। জয়পুরে যাইয়া ঠাকুর 
রঞ্জিত সিংহের আলয়ে রহিলেন। তথায় হরিশ্তন্দত্র নামক এক পণ্ডত 
ব্যক্তি ছিলেন। হরিশ্তন্ত্র সম্ভবতঃ বৈষুবমতাবলম্বী। দয়ানন্দ হরিশ্চন্দ্রের 
সহিত বৈষ্বমত সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত করিলেন। তাহাদিগ্রের বিচার 
ফল অবগত হইবার নিমিত্ত জয়পুরের অধিবাসিগণ উৎনুক হইয়! রহিল। 
অবশেষে দয়ানন্দ হরিশ্চন্ত্রকে পরাভূত করিয়া শৈবমত প্রতিষ্ঠিত করি- 
লেন। হুরিশ্ন্রের পরাজয়ে দয়ানন্দ যেমন একজন অনন্তসাধারণ পাত 
বলিয়া জয়পুরবাসীদিগের নিকট প্রখ্যাত হইলেন, সেইরূপ সেই সঙ্গে 
জয়পুরের মহারাজও শৈব মতের পরিপোষক হ্ইয়া উঠিলেন। * অধিক 
কি, তিনি স্বয়ং শৈবমত পরিগ্রহ করিলেন। প্রজাবর্গ প্রায় সর্বত্রই রাজপন্থা- 
নুসারী। স্ৃতরাং তথাকার অধিকাংশ ব্যক্তিই মহারাজের পন্থান্গনর্ণ করিতে 
লাগিল। ফলত; উপস্থিত ঘটনায় জয়পুরের অধিবাপিবৃন্দ এতদূর উত্তেপ্িত 
হুইয়া পড়িল,_বলিতে কি স্বয়ং মহারাজ নবাবলম্বিত মতের এতদূর পৃষ্ঠ- 
পোষক হইয়। উঠিলেন যে, শিবনামে ও শিব-মাহাত্ম্য-কীর্ভনে জয়পুর নগর 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। প্রায় সকলেই আপন আপন কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমাল! বিল- 
দ্বিত করিল। এমন কি, রাজকীয় পশুশালায় যত অশ্ব ও হস্তী ছিল, তাহার! 
সকলেই রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত হইয়া এক অভিনব ও অদৃ্টপূর্বব বেশে নগর 
মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল । এই ঘটনায় দয়ানন্দ নিজে এতদূর উৎসাহিত 
হইয়া উঠিলেন যে, তিনি স্বহস্তে সহত্র সহস্র রুদ্রাক্ষমালা স্বেচ্ছামত বিতরণ 
করিতে লাগিলেন । তৎপরে তিনি জয়পুর হইতে পুক্ষরক্ষেত্রে গমন করি- 





* জয়পুরে শৈবমতের সহিত বৈবমতের সণ সম্বদ্ধে একবার প্রবল আন্দোলন 
উপস্থিত হইদাছিল। এই কথা অনেকের নিকট গুন যায়। এই বিষয়ে কোন কোন 
'অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অনুসন্ধান করায় ষথুবার শেঠদিগের প্রসিদ্ধ কার্ধ্যাধ্যক্ষ প্রীবুক্ত 
শ্ীতলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় গ্রস্থকারকে লিখিয়। পাঠান যে, ১৯২* হইতে ১৯২৪ সম্বতের 
তিতর কোন ন| কোন সময়ে জয়পুরপতি মহারাজ রামসিংহ বৈষবদিগকে নান। প্রকারে 
নিগৃহীত রুরেন। এই কারণ অনেক বৈষ্ণব জয়পুর ছাড়িয়। বিকানীর প্রভৃতি স্থানে 
চলিয়া যান । কিন্তু উপরি-উল্লিখিত ঘটনার সহিত ইহার কোন সাদৃষ্ঠ দেখ! যাইতেছে না। 
কারণ এই ঘটনায় মহার(জ রামসিংহ লক্ষণগিরি নামক জনৈক সম্গ্যাসীর পরামর্শ-চালিত 
হইয়ছিজেন। 


ংশয় নিরাকরণ। ৯৫ 


লেন। পুষ্করক্ষেত্র হইতে আজমীরে আদির! শৈবমতেরও প্রতিবাদ করিতে 
লাগিলেন। সেই মময় জয়পুরপতি গবর্ণর-জেনেরেল কতৃক আহ্‌ত হইয়া 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে আগ্রা যাইতেছিলেন। 
আগ্রা যাইবার পথে তাহার বৃন্দাবন দর্শন করিবার সম্কর্প ছিল। পূর্কোল্লিখিত 
রঙ্গাচারী যে বৃন্দাবনে বাস করিতেন, তাহা! আমরা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। 
রঙ্গাচারী বৈষ্ণব-পক্ষ প্রতিষ্ঠার্থ উদ্যত হইলে দয়ানন্দ তাহাকে পরাজিত 
করিয়। শৈবপক্ষ সমর্থিত করিবেন, এই উদ্দেশে জয়পুরাধিপতি দয়ানন্কে সম- 
ভিব্যাহারে লইবার অভিপ্রায় প্রকাশিত করিলেন। মহারাজের এইরূপ 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া দয়ানন্দ অসম্কুচিত চিত্তে তাহাকে বলিলেন যে, 
আমি শৈবপক্ষও মত্য বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়! বিবেচনা করি না। জয়পুর্[খিপতি 
তাহার নিকট এই প্রকার অপ্রত্যাশিত কথা কর্ণগোচর করিয়৷ যে কথঞ্চিৎ 
বিশ্মরান্বিত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহা হউক ইহার কিছুদিন 
পরে স্বীয় হৃদয়োখিত সর্ব প্রকার সন্দেহীন্ষকার বিদুরিত করিবার মানসে 
তিনি মথুরাধামে আগমন করিলেন ।* 

এইরূপ হইতে পারে যে, দয়ানন্দ বৈষ্ণব মতের ন্তায় শৈব মতেরও সম্পূর্ণ 
বিরুদ্ধ ছিলেন। তবে তুলনা-প্রসঙ্গে বৈষ্ণব পক্ষ অপেক্ষা শৈব পক্ষ অধিকতর 
উন্নত বা বিশুদ্ধ বলিয়৷ বিবেচনা করিতেন মাত্র। নচেৎ একবার উহার 
সমর্থন করিয়া পুনর্বার খণ্ডন করা, তাহার পক্ষে কি প্রকারে সম্তাবিত হইতে 
পারে। কিন্তু এই বিষয়ে আমাদিগের ধারণা অন্যরূপ। দয়ানন্দ জয়পুরের 
_*. কেহ কেহ বলেন যে, দেশীয় রাজাদগকে স্বমতে দীক্ষত করিতে গারিলে ভারতে 
বৈদ্দিক ধর্ম নহজেই প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই মনে করিয়। দয়ানন্ন সর্বাগ্রে গোয়াণিয়র প্রভৃতি 
দেশীয় রাঁজাদিগের রাজধানীতে গমন করেন । আবার কেহ কেহ বলেন যে, গুরুদক্ষিণার 
নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশে তিনি দেশীয় রাজাদিগের নিকট গমন করিয়াছিলেন। বল! 
বাহুল্য যে, শাস্ত্রীয় বিচারে জয়লাত করিতে পারিলে রাজাদিগের নিকট অর্থ সংগৃহীত 
হইতে পারিবে, দয়ানন্দ তাহ! জানিতেন, এবং তাহ! জানিয়াই জয়পুর ও কেরোলি প্রভূতি 
স্থানে গিযাছিলেন । আমর! এই ছুই প্রকার উক্তিকেই অমূলক বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ 
হ্বমতে দীক্ষিত করিবার অভি প্রায়ে দয়ানন্দ কোন রাজার নিকট যান নাই। তিনি কোন 
ফোন রাজধানীতে গিয়াছিলেন মাত্র, আর তাহার গুরুও দক্ষিণাগ্রহণ-প্রধার একান্ত 
বিরোধী ছিলেন। 
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প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্রের নিকট তুলনা প্রসঙ্গে শৈব মতের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত 
করিলেন, কিংব! উভয় মতের গুণদোষ বিশ্লেষণ পূর্বক শেযোল্লিখিত মতকেই 
অধিকতর নির্দোষ বা নিষ্কলঙ্ক বলিয়! প্রতিষ্টিত করিবার প্রয়াস পাইলেন, 
আমরা এইরূপ মনে করি না। পক্ষান্তরে তিনি যে তখন শৈব মতে স্বভাবতই 
আস্থাবান্‌ ছিলেন, তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছুমাত্রও সংশয় নাই। কিন্তু তাহার 
সেই আস্থা পরিপক্ক বা সুদূঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত নহে। কারণ তিনি সেই 
সময়ে যে আপনাকে কোনবপ দিদ্ধান্ত-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, আমাদিগের এই প্রকার বোধ হয় না। বলিতে কি, তাহার চিত্ত 
তখন ঘোর সন্দেহ-তরঙ্গেই আন্দোলিত হইতেছিল। সেই সন্দেহ সাময়িক বা 
তাৎকালিক নহে। সেই সন্দেহের রেখাপাত তাহার বাল্যচরিত্রেই দেখা 
গিয়াছে। ফলতঃ তাহা যে দয়ানন্দের তরুণকালোখিত সন্দেহের পরিণতি বা 
প্রসারতা মাত্র, তাহ! আর বলিতে হইবে ন|। ইত:পূর্বে পাষাণাদি গদার্থনির্ষিত 
ৃত্তির প্রতি তীহার যে সংশয় সশরিত হইয়াছিল, তাহা তখনও নিরারুত হয় 
নাই। জড়পুজা ব৷ জড়দেবতার প্রতি তাহার ঘোর অবিশ্বাস উৎপাদিত হইয়াছিল 
বটে, কিন্তু তৎপরিবর্তে জড়াতীত জীবন্ত পুরুষের প্রতি তাহার জীবন্ত 
বিশ্বাস তখনও বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। বলিতে কি, তিনি এতদিন অবিশ্বাস 
রূপ গাঢ় অবসাদে যেরূপ অবসন্ন হইতেছিলেন, বিশ্বাসের জলন্ত অগিতে সেরূপ 
সপ্ীবিত হইতে সমর্থ হয়েন নাই। তিনি এত, কাল অভাবপক্ষে যতটা অগ্রসর 
হইয়াছিলেন, ভাঁবপক্ষে ততটা অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এইকপ স্থলে 
তাহার জীবন যে সংশয়-প্রবাহে অধিকতর পরিচালিত হইবে, তাহাতে আর 
আশ্চর্য কি? আর এক কথা,_-বিরজানন্দের শিক্ষা ও সংসর্গহেতু দয়ানন্দের 
সন্দেহান্ধকার পুর্বাপেক্ষা গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছিল। যেহেতু তিনি তৎসমক্ষে 
চিন্তার অনেক অভিনব রাজ্য উদঘাটিত করিয়াছিলেন। অনেক অচিস্তিত- 
পূর্ব বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়! তুলিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত দয়ানন্দের 
অন্তঃকরণে যেরূপ নূতনতর জিজ্ঞাসার সঞ্চার হইয়াছিল, সেইরূপ সেই সঙ্গে 
তাহার সংশয়-তমিআও ঘনতর ভাব ধারণ করিয়াছিল। অতএব যখন তিনি 
আগ্রার যমুনা-তটবর্জী উদ্যানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, যখন গোয়ালিয়রে 
বৈষ্ঠবমত-খণনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যখন কেরোলিতে কবীরপন্থীর সহিত 
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শাস্তালাপ করিতেছিলেন, যখন জয়পুরের প্রায় যাবতীয় লোককে শৈব-পক্ষে 
উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিলেন, অথবা আবার যখন আজমীর নগরে শৈব-পক্ষের 
প্রাতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন, তখন তাহার চিত্ত যে সংশয়-তমিআায় লমাবৃত 
থাকিবে, তাহাতে আর বিচিত্রত| কি? সংশয়-তমিআার ভিতর মনুষ্য যেরূপ 
কোন বস্তই সতা বা ভভ্রান্ত বলিয়া ধরিতে পারে না, সেইরূপ বিষয়- 
বিশেষের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতেও সমর্থ হুয় না। উধাকালীন কুহে- 
লিকা মধ্যে পথিক যেরূপ দিপ্বিনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া এক পথ হইতে অন্য পথে 
আবার অন্ত পথ হইতে পথান্তরে পরিচালিত হয়েন, সন্দিগ্-চিত্ত ব্যক্তিও 
সেইবূপ কোন প্রকার দিদ্ধান্ত-ভূমির সন্ধান করিতে না পারিয়া এক বিষক্ 
হইতে বিষয়াস্তরে বিত্রাম্যমাণ হইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, দয়ানন্দের 
তাহাই ঘটিয়াছিল। তজ্জন্য তিনি জয়পুরে যাহার সমর্থন করিলেন, আজ- 
মীরে যাইয়! তাহার খণ্ডন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তিনি সংশয়ান্দোলিত 
হইলেও ঘার পর নাই সরল। সেই হেতু যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিলেন, তৎ- 
ক্ষণাৎ তাহা অসস্কোচে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তাহার মত-পরিবর্তন সম্বন্ধে 
কোন্‌ ব্যক্তি কি বলিবেন, সম্প্রদায়বিশেষে তিনি যশোভাজন হইবেন কিনা 
হইঘেন, তন্নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই। জনসাধারণের নিন্দা-নিগ্রহের প্রতিও 
তাহার ভ্রক্ষেপ নাই। জয়পুরাধিপতি যখন রূঙ্গাচারীর সহিত বিচারার্থ তাহাকে 
বৃন্দাবনে লইয়৷ যাইতে চাহিলেন, তখন তিনি যে শৈব-পক্ষেরও পোষক নহেন, 
এই কথা বলিয়া আপনার অকুত্রিম সরলতার সহিত অকুতোভয়তারও পরিচয় 
প্রদান করিলেন। এইবপ সারল্য-মিশ্রিত সংশয় নিন্দার বস্ত নহে, প্রত্যুত 
ইহা সর্বতোভাবেই প্রশংসার্ই। কারণ মনুষ্যের জানার্জন বা আধ্যাত্মিক 
উৎকর্ষের পক্ষে এবস্িধ সংশয় প্রকৃত বান্ধবতার পরিচয় দিয়া থাকে । যাহা 
হুউক, এই স্থলে আর একটি কথার আলোচনা আবশ্তক। সে কথাটি বড় 
প্রয়োজনীয়। জন্মদাতা পিত৷ যদি পুত্র-প্রক্কতিতে সর্কপ্রকারেই সংক্রামিত 
হয়েন, আর তঙ্লিমিত্ দয়ানন যদি পিতৃ-চরিত্রের অনুপম ধর্মনিষ্ঠা ও দৃঢ়চিত্বত! 
লাভ করিয়া থাকেন, তবে তিনি তাহার পিতৃদেবের প্রগাড় শিবভক্কিই 'বা 
লাভ করিবেন না কেন? বৈজিক শক্তির স্বদূরগামিতা ত সাধারণ নছে। 
এমন কি, বৈজিক বা কৌলিক প্রভাব একরূপ অনতিক্রমণীয়। স্ুত্তরাং 
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দয়ানন্দের শৈব-পক্ষ সমর্থন একদিকে যেমন সন্দেহ-জনিত, অপরদিকে তাহা 
সেইরূপ কৌলিক গ্রভাব-সন্ভৃত বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে । 

দয়ানন মধুরায় উপনীত হইয়া আচাধ্য-পদে প্রণত হইলেন। বিরজাননও ' 
শ্রিয় শিষ্য-সমাগমে আনন্দান্থতব করিলেন। তদনস্তর তিনি আপনার সন্দেহের 
কথা সকল খুলিয়! বলিতে লাগিলেন । এক দিনে বাঁ এক সময়ে সমস্ত কথা 
ব্যক্ত কর! ম্তবপর নহে। এই নিমিত্ত দয়ানন্দ স্বীয় বক্তব্য বিষয় সকল 
বীরতা সহকারে বিবৃত করিলেন। ব্যাধিপ্রস্ত ব্যক্তি নিপুণ চিকিৎসকের 
নিকট আপনার ব্যাধি-বৃত্বাস্ত বর্ণন করিয়। যেরূপ আশান্বিত হয়,দয়াননও সেইরূপ 
আচাধ্য-মীপে আপনার সংশঙ্ব্যাধির বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত করিয়৷ আশাম্বিত 
হইলেন। বিরজানন প্রোজ্জল ্রজ্ঞ-ৃষ্টির প্রভাবে শিষ্য-চিত্তের সম্যক 
অবস্থা স্ুুচাররূপে বুঝিতে . পারিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়া তাহার 
প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইলেন। ম্বামিজীর শিক্ষা বা স্থচিকিৎসায় দয়াননের 
সংশয়-ব্যাধি যে অনতিকাল মধ্যেই বিদূরিত হইল, তাহা আর বিশেষ করিয়া 
বলিতে হইবে না। ব্যাধিত ব্যক্তি ব্যাধির অবসানে যেমন আনন্দিত হইয়া] 
থাকে, অথবা বালারুণের কিরণসম্পাতে যেমন বিহঙ্গকুল পুলকাতিশয্যে 
প্রচুর হইয়া উঠে, দয়ানন্দও সেইরূপ ব্যাধি-বিুক্ত বা বিগত-সংশয় হইয়া 
অপার হর্যরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর বিরজানন্দ তাহাকে 
তদবলদ্ষিত ব্রতের কথা,_অর্থাৎ ভারতে বৈদিক ধর্-স্থাপনার কথা 
পুনর্বার বুধাইয়৷ দিলেন। অধিকন্ত সেই ব্রতোদঘাপনের নিমিত্ত শিষ্য- 
হৃদয়ে অধিকতর উৎদাহাপ্সি সঞ্চারিত করিলেন। আচার্যের নিকট এইরূপে 
উনমুক্ত-দংশয় ও উৎসাহিত হইয়া দয়ানন্দ মথুর| হইতে হরিদ্বারাভিমুখে গমন 
করিলেন। ইহার পর তাহার সহিত বিরজানন্দের আর সাক্ষাৎ ঘটিয়৷ উঠে 
নাই। 
হরিত্বারে তখন কুস্তমেল! উপস্থিত। সহজ সহম্্র লোক ধর্ধার্থী হইয়! 
তথায় উপনীত হুইয়াছে। নান! শ্রেণীস্থ ও নানা সম্পরদায়স্থ সাধুসব্্যাসী, 
দণ্ডিপরমহংস্, বৈরাগী-বরদ্ষচারী নানাস্থান হইতে সমাগত হইয়া সেই পুণ্য-. 
ভুমিকে অধিকতর পবিত্র করিয়া তুলিতেছেন। তাহাদিগের বিচিত্র পরিচ্ছদে, 
বিবিধ ভাবে ও ভজন-সাধনার বিভিন্ন প্রকার প্রণালীতে সেই লোকারণ্য এক 
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অপূর্ব শোভায় পরিশৌভিত হইতেছে। কি সাধু-স্ন্যাসী, কি গৃহস্থ-উদাসীন, 
সকলেই সেই শুভ মুহূর্তের নিমিত্ত সতৃষ্ণ হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই শুভ মুহূর্তে 
হিমাচলতল-বাহিনী জাহবীর পবিত্র সলিলে ন্নাত বা নিমজ্জিত হইয়। অক্ষয় 
ফল প্রাপ্তির উদ্দেশে অপেক্ষা করিতেছে ।. ভারতক্ষেত্রে যত প্রকার মেলা 
আছে, তাহার ভিতর কুস্তের মত কোন মেরাই বিশাল বা ব্যাপক নহে। 
কুস্ত যথার্থ পক্ষেই মহামেলা। একমাত্র কুস্ত ভিন্ন অপর কোন ঘটন! উপলক্ষে, 
এত গৃহস্থ-সন্ন্যাসীর সমাবেশ কখনই ঘটিয়া উঠে না। দয়ানন্দ জানিতেন যে, 
শান্ত্রালোচনার পক্ষে এইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র সহজে পাওয়া যাইবে না। দয়ানন্দ 
ইহাও জানিতেন যে, ভারতব্ষীঁয় সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ধর্্মোপরি বৈদিক 
ধর্ম প্রতিষ্ঠার এইরূপ সময় ও সুবিধাও সহজে সংঘটিত হইবে না। এই সকল 
জানিয়া বা বুঝিয়াই তিনি হরিত্বারে উপস্থিত হইলেন। সেই মেলাভূমির মধ্যে 
একখানি পর্ণকুটীরে দয়ানন্দ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই কুটারোপরি 
পতাক৷ উত্তোলন করিলেন। পতাকা “পাষণড-মর্দন” নামে অভিহিত হইল। 
"পাষাগু-মর্দন” পতাক! তাহার কুটারোপরি উড্ভীয়মান থাকিয়া বহৃকাল পরে 
বৈদিক ধর্মের জয়-ঘোষণা করিতে লাগিল। এই প্রকারে উনবিংশতি 
শতাবীর মধ্যভাগে হরিত্বারের পবিত্র ৃমিতে ও কুস্তের পবিত্র সময়ে পতাকা 
উত্তোলন পূর্বক মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী বেদ-প্রতিপাদিত ধর্মের পুনরুষোধন 
করিলেন। 

দয়াননদের পতাঁকা-পরিচিহ্নিত কুটীরের প্রতি মেলাক্ষেত্রের নানা লোফ 
নানা ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তদর্শনে কেহ ঈষৎ বিশ্মিত হইল, 
কেহ বিরক্ত হইল, আবার কেহ বা কৌতৃহলাক্রাত্ত হুইয়া পতাকার নিকট 
আগমন করিতে লাগিল। তদার্শনে সাধুসন্লামীদিগের হৃদয়ে নানা প্রশ্ন 
উত্থাপিত হইতে লাগিল। তহাদিগের অনেকের অন্ধরেই কৌতৃহল- 
শিখা আলিয়া উঠিল। এমন কি সেই পতাকা-উত্তোলনকারীকে দেখিবার 
অভিপ্রায়ে তাহাদিগের অনেকেই দয়ানন্দের কুটার-পার্থে সমবেত হইতে 
লাগিলেন। সমাগত ব্যক্তিগণ কুটারের ভিতর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়৷ দেখিলেন 
যে, একজন তেজঃপ্রভাব-সমন্বিত সন্ন্যাসী গর্জনোনুখ সিংহের স্তায় বসিয়া 
রহিয়াছেন। ক্ন্যাসীর সহিত দন্যাসীদিগের আলাপ হইল, আলাপে অগ্নি 


১০০ ঘয়ানম্দ-চরিত ৷ 


উদ্গগিরিত হুইল, এবং সেই উদিগরিত অগ্নিরাশি উভয়-পক্ষকে উত্তেজিত 
করিয়া ঘোর বিচারের অবতারণা করিল। দয়ানন্দ দেই বিচারাগ্নিতে 
ভারতের মিথ্যা শাস্ত্র সকলকে দগ্ধ করিলেন, মন্ুয্য-প্রচারিত মতসমূহকে 
ভঙ্মীভেত করিবার প্রয়ান পাইলেন, এবং পরিশেষে শ্রতি-প্রতিপাঁদিত ধর্মই 
যে সত্য ও সনাতন ধর্ম, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিলেন 
কিন্ত তিনি বিচার-প্রসঙ্গে ইহ উত্তমরূপ বুঝিতে পারিলেন যে, কি সন্ন্যাসী, 
কি সংসারী প্রায় সকলেই তদবলঘ্িত পথের বিরোধী । তিনি যে কোন 
সাধুর সহিত পরিচিত হইলেন, যে কোন সন্ন্যাসীর সহিত আলাপ করিলেন, 
অথবা যে কোন ধর্শজিজ্ঞাস্থ গৃহীর সঙ্গে ধর্মালোচন| উখাপিত করিলেন,সকলেই 
প্রচলিত মতের অনুরাগী ও অনার্য গ্রন্থের পক্ষপাতী । যেমন দিগস্তবিস্তৃত 
অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছাদিত হয়, যেমন মহাপ্লীবনে গৃহ, প্রাঙ্গণ, প্রাস্তর 
পতঙ্গ, পণ্ড, কীট, কীটাণু প্রভৃতি সমন্তই প্লাবিত হইয়া যায়, দয়ানন্দ দেখিলে 
যে, সেইরূপ অজ্ঞানতারূপ মহাপ্লাবনে ভীরতভূমির প্রায় সকল শ্রেণী ও সকল 
সম্প্রদায় বিকৃত ব| বিপর্যস্ত-বুদ্ধি হইয়! গিয়াছে। সত্যনিষ্ঠা ও ষরলতার 
অভাবে এতদেশের আদ্যোপাস্তই অসাড় হইয়! পড়িয়াছে। এই কারণ তিনি 
স্থির করিলেন যে, এই শ্মশানভূমিতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা! করা, কিংব৷ এই 
সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্বত্র-প্রমারিত অসাড়তার তিতরে সজীবতার উদ্বোধন করিতে 
যাওয়া একরূপ অনর্থক প্রস্কাসমাত্র । অধিকস্ত এই প্রকার ব্রতাবলম্বন 
জীবনের পক্ষে বড়ই অশাস্তিপ্রদ। এইরূপ চিন্তার পর স্থিরীক্কত হইল যে, 
কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত না৷ হইয়া, অথবা বিচার-বিদ্রোহ-পরিপৃরিত 
সংস্কারক্ষেত্রে অবতরণ না করিয়া, শাস্ত ও সমাহিত চিত্তে জীবন-যাঁপন করাই 
তাহার পক্ষে বিহিত ও যুক্তিমঙ্গত। তদন্সারে দয়ানন্দ আপনার গ্রস্থয়াশি ও 
অপরাপর পামগ্রী বিতরণ করিবেন, এবং তক্মান্থলেপিত দেহে সেই কুটার 
মধ্যে মৌনী হইয়া যোগচরঘ্যা় পরতৃত্ত রহিলেন। কিন্তু যে শক্তি সংসারের 
হিতসাধন উদ্দেশে অবতারিত হইয়াছে, তাহা রুদ্ধগতি হইয়া থাকিবে কেন? 
যে জ্যোতি জগতের অজ্ঞান-তমিভ্রা হরণ করিবার্‌ নিমিত্ত স্জিত হইয়াছে» 
তাহা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিবে কেন? শক্তির বিকাশ হইবেই হইবে, যাহা] 
জ্যোতি তাহা অবশ্ঠই প্রতিভাত হইবে। স্ুকঠিন শৈলাবরণেও যেমন 


শেষ-সিদ্ধান্ত। ১৪১ 


উৎদের তে্স্বিনী জলধারা রুদ্ধ হইয়! রহে না, কিংবা চন্তরমার উত্তর কিরণ 
মালা যেমন মেঘচ্ছায়ায় চিরদিন মমাচ্ছন্ন হইয়! থাকিতে গারে না, দয়ানন্দের 
অন্তর্ণিহিত শক্তিও সেইরূপ অধিক দিন সংরূদ্ধ হয় থাকিতে পারিল না)। 
একদা! কোন ব্যক্তি তাহার কুটারে প্রবিষ্ট হইয়া পনিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্‌” 
ইত্যাদি আবৃত্তি পূর্বক ভাগবতের সর্ষোপরি প্রাধান্ত সস্থাপনার্ধ চেষ্টা 
করিবামাত্র তাহার হ্বদয়নিহিত শক্তিনিচয় বঙিম্ৃষ্ট বারুদের মত উৎক্ষিপ্ত 
হইয়। উঠিল। অধিকন্ত আগন্তক লোকটি যখন বলিলেন যে, ভাগবতের 
অপেক্ষা বেদ নিকৃষ্ট ঝা নিয়-পদবীস্ব, তখন তিনি আর মৌনত্রত রক্ষা করিতে 
গারিলেন ন। তিনি তখন স্ুপ্তোথিত সিংহের মত তেতস্থিতার মহিত গ্নেই 
অযথা ও সর্ব অনঙ্গত কথার গ্রতিবাদ আরস্ত করিলেন। ঘাহা৷ হউক তৎকালে 
তিনি আপনার পূর্বন্ৃত সিদ্ধান্ত ্রা্ত বলিয়াই বুঝিতে পারিলেন। কারণ ভাবিয়া 
দেখিলেন যে, প্রচার-পথ কণ্টকাকীর্দ হইলেও, অথবা৷ নরলোকের শুভসাধন 
গক্ষে গতি গদে বিজ্ল-বিপ্তি বিদ্যমান থাঁকিলেও, তদ্দিষয়ে পশ্চান্‌পদ হওয়া 
কর্তবা নহে। প্রত্ুত ধর্লাভ বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের পথে ইহাকে 
একটি অপরিহার্য অঙ্গরপে অবলহ্ন করাই বিধেয়। ফলতঃ এইরূপ 
চিন্তা ও আলোচনান্তে দয়াননদ মনুষ্যজাতির মঙ্গলের উদ্দেশে ভ্ঞানালোক 
বিকিরণ করাই স্বীয় জীবনের একটি অবশ্ঠ অনুষ্ঠেয় ব্রত বলিয়! নির্ধারিত 
করিলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। 


অপি ছে, ৪০০৪ 


পরার ফাত্র/__কাম্পিল নগর প্রভৃতি গঙ্গাতীরবরতা স্থান ভ্রমণ-_ফরান্ধাবাদ আগমন, 
তথায় মূর্তিপূজ। খওন,-উৎপীড়ন ও আক্রমণের চেষ্টা,_বৈদিক পাঠশাল! 
স্বাগন,_রামগড়ে আগমন ও শত্রহত্তে প্রাণবিনাশের সম্ভাবমা,-_ 
প্রশ্নাগে আগমন ও ব্যক্তিবিশেষকে ্রীষটধর্-পরিগ্রহ 
বিষয়ে নিরপ্ত করণ।_ প্রাপ-বিনাশের 
.পুনর্বার চেষ্টা। 





ব্রত-নিরূপণের পর দয়ানন্দ একান্তভাবে চিন্তানিবিষ্ট হইলেন । ব্রত-উদ্‌- 
যাপন বিষয়ে কি কি বিদ্ব আছে, এবং কিরূপ প্রণালী বা পদ্ধতি অবলম্বন 
করিলে ব্রত উদ্যাগিত হইতে পারিবে, ততথ্ধিষয়ে ত্তাহার মনে নানা প্রকার 
চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। ভারতে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিভিন্ন 
শ্রেণী বা বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক যত প্রকার আপত্তি উ্বাপিত হইতে পারে, 
তাহা তিনি আপনাপনি উত্থাপিত করিয়া আপনাপনিই খণ্ডিত করিলেন ।* 








* এইরূপ শুনিতে পাওয়৷ যায় যে, স্বাগিজী প্রচার-যাত্রায় বাহির হইবার পূর্বে স্বীয় 
কুটারের সমদুথবর্তী বৃক্ষবিশেষকে পূর্বপক্ষ এবং আপনাকে উত্তরপক্ষ রূপে কল্পন! করিয়! 
লইয়। বৈদিক ধর্শ প্রাতপাদন নন্বন্ধে যাবতীয় আপত্তি ব সংশয় নিরাকৃত করিয়াছিলেন। 
অর্থাৎ সেই বৃক্ষটি যেন পূর্বপক্ষক্ূপে এক একটি আপতি ঝ৷ প্রশ্ন উাপিত করিতেছে, 
আর তিনি উত্তরপক্ষরূগে ততমমূছের খণ্ডন করিতেছেন । এই প্রকারে সেই বিষয়ের সমন্ত 
আপত্তি মীমাংসিত করিয়। ও আপনার ভিত্তিভূমিকে নর্ববাংশে সুদৃঢ় করিয়! লইয়। তরে 
তিনি প্রচারক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিলেন। আমর। এই কথা আদি ব্রাহ্ম-সমান্ের অস্ত- 
তম উপাচীর্ধা পীযুক্ত হেমচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। তিনি যখন কানপুরের 
গঙ্গাতীরে স্বামিজীর সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন,তখন স্বামিজী তাহাকে এক দিন পরাতে 
মুপপ্রক্ষালন সময়ে কায় কথার এই কথ।টি বলিয়াছিলেন। 


গঙ্গাতীরবর্তী স্থান ভ্রমণ । ১০৩. 


মমরনীতি-নিপুণ সেনাপতি যেরপ যুদ্ধসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তয় তন্ন ূপে 
আলোচন! করিয়া স্বতান্ত্র হতেন, দয়ানন্দও সেইরূপ অবলম্বিত ব্রতের বিক্ব, বাধা, 
প্রক্কৃতি, পরিণাম প্রভৃতি সমস্ত বিষয় বিশিষ্টন্ধপে চিত্ত! করিয়া ধৃতান্ত্র হইলেন! 
তিনি সম্ভবতঃ কুস্তের অবপানে হরিদ্বার হইতে যাত্রা করিলেন। সেই সময় 
্ীষ্টাব্বের ১৮৬৭ কিংবা ১৮৬৮ হইবে। কেননা সম্বতের ১৯২৪ অবেই 
পূর্ব-কথিত কুস্তের অধিবেশন হইয়াছিব। তাহা হইলে দয়াননোর ৰয়ঃক্রম তখন 
তেতাল্লিশ বা অনধিক চোয়াল্লিশ বৎসর ধরিতে হুইবে। 

হুরিদ্বার যেরূপ পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর উৎপত্তি-স্থল বলিয়। প্রধিত, সেইরূপ 
উহা! উনবিংশতি শতাবীতে বৈদিক ধর্মের উৎস-ভূমি বলিয়া ভারতীয় ইতি- 
হাসে স্থান পাইবারও উপযুক্ত । হরিদ্বার হইতে ভাগীরথীর উদ্দাম তরঙ্গমালা 
যেমন ভারতভূমির শতবিধ কল্যাণের নিমিত্ত প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ 
আর্ধ্যাবর্তের অশেষ প্রকার মঙ্গলের জন্য বৈদিক ধর্মের পবিত্র বারিধারাও 
তথা হইতে প্রবাহিত হইল। বৈদিক ধর্ম্মআোত গঙ্গাত্রোতের সহিত সমভাবে 
না হইলেও সমভূমিতে চালিত হইতে লাগিল। কারণ দয়ানন্দ অনুগাঙ্গ প্রদেশ 
সমূহের ভিতর দিয়াই বৈদিক ধর্মের আলোক বিকিরণ পুরঃসর অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। এই প্রকারে নানা স্থান অতিক্রম করিয়া তিনি কাম্পিল 
নগরে উপস্থিত হইলেন। কাম্পিল নগর মহাভারত-বর্ণিত ক্রপদরাজ্রার রাজ- 
ধানী বলিয়া! বিখ্যাত, এবং উহ ফরাক্কাবাদ নগরের প্রায় পনর ক্রোশ পশ্চিমে 
ভাগীরথী-তীরে প্রতিষ্টিত। তথায় কমলাপতি নামক এক ব্যক্তির গঙ্গাতীর স্থিত 
উদ্যানে তিনি অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতবর জৌয়াল৷ দত্ত * 
প্রথমতঃ কাম্পিল নগরেই স্বামিীকে দর্শন করেন। জোয়ালা দত্ত বলেন যে, 
-স্বামিজীর পরিধানে তখন একমাত্র নেঙ্ুট ভিন্ন অন্ত কিছুই ছিল না। 
বিশেষতঃ তাহার দেহ হইতে তখন এক প্রকার অপূর্ব দীপ্তি বিনির্গত হইতে- 





* ইহার কথ। ইহার পুর্ববে একবার উল্লিখিত হইয়াছে। ইনি এখন আজমীর নগরে 
ঈয়ানন্ম-প্রতিঠিত বৈদিক বন্তরালয়ের প্রস্থ-লম্পাদক কার্ধো নিযুক্ত আছেন। ফরাকাবদে 
দানন্দের বৈদিক পাঠশাল! সংস্থাপিত হইলে ইনি অপর ছুইজন বিদ্যার 'লছিত মেই 
পাঠশালায় প্রথমতঃ প্রবিষ্ট হয়েন। বিশেষতঃ ইনি স্বামীর সংস্কৃত-হিন্দী পত্রলেখক ও 
বেদ-তাবোর অগুবাদ-কয্যে নিয়োগিভ খাকিয। অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছেন। 
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ছিষ। তিনি কাম্পিল নগরে ব্রাহ্মণের হস্তে আহার করিতেন, আর শীত খত 
হইবেও রাত্রিকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে তৃারৃত হইয়া ও কণ্ঠ হইতে মস্তক পর্যযস্ত 
কেবল মুখভাগ বাহির করিয়া! রাখিয়! শুইয়া থাকিতেন। জোম্নাল! দত্ত 
তথায় স্বামিজীর নিকট সন্ধ্যা-তর্পণ শিক্ষ/ করিলেন। তথাকার অনেক ব্রাহ্মণ- 
পতিত তাহার প্রভাব বা উপদেশ অনুসারে প্রতিদিন সহত্র বার গায়ত্রী জপ 
করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। তাহাদিগ্ের অনেকে সেই প্রতিশ্রুতি পালন 
করিতেও লাগিলেন। কিন্তু তাহার উপদেশ গুনিয়৷ তথাকার কোন ব্রাঙ্গণ 
ব৷ কোন পত্ডিত মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিংবা তৎপ্রতি বীতশ্রদ্ধ 
হইয়াছিলেন, এইন্সপ কিছুই শুনা যায় না। যাহা হউক এইকূপে কিয়ন্দিন 
অতিবাহিত করিয়া তিনি কাম্পিন নগর হইতে ফরাক্কাবাদের অনুরস্থিত কায়েম- 
খঞ্জ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। দয়ানন্দ-দিগ্বিজয়ার্ক-প্রণেত৷ পত্তিত 
গোপাব রাও হরির সহিত কায়েমগঞ্জেই স্বামিজীর সাক্ষাৎ ঘটে। এই বিষয়ে 
গোপার রাও বলেন যে,_-“আমি তথায় এক দিন শীত খতুর সন্ধ্যাকালে 
গরঙ্গাতীরস্থ একটি উদ্যানে গিয়৷ দেখিলাম যে, একজন সন্ন্যাসী কতকগুলি 
খড় জড়াইয়! বসিয়া রহিয্াছেন।” তিনি মঙ্গ্যাসীর সহিত অনেক বিষয়ে 
আলাপ করিলেন, বিশেষতঃ মূর্তিপৃজা সন্বন্ধে আলোচনা করিয়।৷ বুঝিতে 
পারিবেন যে, ইনিই দেই আত্মানন্দ-কথিত দিখ্বিজমী অন্ত্যাসী। * যাহা হউক 
দয়ানন্দ তাহার পর কায়েমগঞ্জ হইতে ফরাক্কাবাদে আসিলেন। 
ফরাক্কাবাদে আসিয়৷ গঙ্গাতটের সন্নিকট একটি স্থানে দয়াননা অবস্থিতি 
করিনেন। তাহার আগমন-সংবাদ নগরের প্রায় সর্বত্রই প্রচারিত হইল। 
যেই হেতু তাঁহাকে দর্শন ও তাহার সহিত আলাপ করিবার অভিপ্রায়ে প্রতি- 
দিন শত শত লোক সমাগত হইতে লাগিল। লাল! পান্নালাল নামক জনৈক 
সন্াস্ত ব্যক্তি তাঁহার নিকট প্রত্যহ আগমন করিতে লাগিলেন। পান্নালাল 


* পণ্ডিত গ্লোপল রাও হরি গ্রন্থকারকে বলিয়াছেন যে, কায়েমগঞ্জে দগ্লানন্দের সহিত 
সাক্ষাৎ হইব!র পূর্ব্বে আত্মানন্দ স্বামী নামক একজন হরিম্বার-প্রভ্যাগত সঙ্ন্যামীর সঙ্গে 
এমরেতপুরে ভাছার দেখা ও মূর্তিপৃজীবিষয়ে আলাপ হয়। তাছাতে আত্মানদ্গ গোপাল 
রাঁওকে বলেন ধে,_-“আম।র পশ্চাতে এমভ. একজন দিপ্বিজন্নী সন্ন্যাসী আদিতেছেন, 
মূর্তিপূ্জ। খ্ডনই বাহার জগতে প্রধান কার্ধ্য হইবে ।; 


উত্পীড়ন । ১০৫ 


ফরাক্াবাদের প্রমিন্ধ রইস্‌ লালা ছৃর্াপ্রসাদের খুয্পতাত ছিলেন। দয়ান্দ দিবা- 
ভাগে বহুলোক-পরিবৃত হইয়া থাকিতেন বলিয়া মনের নানা সংশয় ৰা হয়েক 
নিগুড় কথ! তাহার নিকট প্রকাশিত করা পান্নালালের পক্ষে হুবিধা-জন 
হইত না। এই কারণ পান্নালাল প্রতিদিন রাত্রি ছই প্রহরের সময় স্বামিজীয় 
নিকট গমন পূর্বক মুক্ত হৃদয়ে কথাবার্তা বলিতেন। দয়ানন তখন সস্কৃত্ত 
ভাষায় কথ! কহিতেন। যদিও তৎকথিত সংস্কত অতিশয় মরল ও সুখবৌধ, 
তথাপি তাহা! প্রমুক্তভাবে প্রাণ খুলিয়া কথাবার্ত। বলিবার পক্ষে পান্নালালকে 
বাধা প্রদান করিত। পান্নালাল যে প্রকৃতপক্ষে ধর্দীন্বেধী এবং তদনুরোধে 
তাঁহার সহিত একাস্ত আলাপ-প্রার্থী, তাহ! বুঝিতে পারিয়া দয়ানন্দ তাঁহার 
সহিত হিন্দি ভাষায় কথাবার্তা বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ 
দয়াননের সঙ্গে আলাপ করিয়! ও তাহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া পান্নালাল 
পরিতৃপ্ত হইলেন, এবং কিছুদিন পরে তাহার একজন অন্ুরক্ত ব্যক্তির মধ্যে 
পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। 

এদিকে মুদ্তিপূজার গ্রৃতি তীত্র আক্রমণ নিমিত্ত ফরাকাবাদের বহুলোক 
দরয়ানন্দের ঘোর বিরোধী হইয়। উঠিল। এমন কি তাহাকে প্রহার করিয়া 
স্থানান্তরিত করিবার জন্ত স্থানে স্থানে মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। জনৈক ছুষ্ট- 
স্বভাব বৈরাগী গঙ্গাপুত্রদিগের * নিকট ঘোষণ! করিল যে, দয়ানন্ন গঙ্গার 
মাহাত্ম্য বিনষ্ট করিতেছেন, আর হিন্দুদিগের নিকট প্রচার করিতে লাগিল 
যে, দয়ানন্দ দেবমৃত্তি সমূহের দেবত্ব বা মহিমা বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতেছেন। 
এই হেতু আপনার্দিগের জীবিকাহানির আশঙ্কা! করিয়া একদিকে গঙ্গাপুত্রগণ, 
এবং অপরদিকে হিন্দুসম্প্রদায়ের অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ উত্তেজিত বা উ্ণ-শোপিত 
হইয়! দয়ানন্দকে অবমানিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইল। কিন্তু অবমানিত 
বা প্রহারিত করা দূরে থাকুক, তাহারা তাহার দেহম্পর্শ করিতেও না 
পারিয়৷ ভগ্নোদ্যম হইয়। ফিরিয়া আসিল। কথিত আছে যে, দয়ানন্দ 
ফরাক্কাবাদ নগরে মুষ্তিপৃজার প্রতিকৃলে এরূপ প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত 
করিয়াছিলেন, এবং সেই উাপিত আন্দোলন এরূপ আত্ত-ফলগ্রদ হইয়াছিল 


* ইহারা গলাতীরে থাকি! গঙ্গাগ্গানাধাঁ বাকিদিগকে তরান্ধ-তর্পপাদি কার্যে সাহাঘ্য 
করে, এবং তন্দ্রা! জীবিক| উপার্জন করিয়। থাকে । এই কারণ ইহাদিগের নাম গল্পাপুর। 
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যে, কতকগুলি সরল-প্রকৃতি ও মত্যান্থরাগী ব্রাহ্মণ তাঁহার উপদেশ শুনিবামাত্র 
আপনাদিগের মন্দির হইতে মুষ্তিসমূহ ফেলিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন।* 
এই প্রকার ঘটন! একবারে অমূলক বলিয়৷ আমাদিগের মনে হয় না। কারণ 
স্বামিজীর বিচারশক্তি এতদূর হৃদয়ম্পর্শিনী ছিল, এমন কি তাহার ব্যাখ্যা ও 
বক্তৃতা সময়ে সময়ে শ্রোতৃবৃনের এতদূর ঘদযোম্মাদিনী হইয়া উঠিত যে,অনেকে 
তাঁহার বক্তৃতা গুনিয়াই তৎ প্রদর্শিত পন্থার অন্থদরণ করিতেন, অথব! করিবার 
নিমিত্ত উৎস্থৃক হইয়া উঠ্ঠিতেন। তবে এইরূপ ঘটন! প্রথমবারে না ঘটিলেও 
বারাস্তরে ঘটিয়া থাকিতে পারে। যেহেতু তিনি ফরাক্কাবাঁদে একাধিকবার আগ- 
মন ও সময়ে সময়ে মাসাঁধিক কাল ধরিয়৷ অবস্থান করিয়াছিলেন । ফল কথা, 
ফরাক্কাবাদের অধিবাপিগণ যে দয়ানন্দের প্রতি বাঁরস্বার অত্যাচার করিবার 
য়াস পাইয়াছিল, তাহ! বিরক্ষণরূপ বুঝিতে পারা যাঁয়। একবার তথাকার এক 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন বণিক মূষ্তিপুজার বৈধতা! প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বহু অর্থব্যয় 
পূর্বক কাশীস্থ পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে একথাঁনি ব্যবস্থাপত্র আনয়ন করিয়া" 
ছিলেন। সেই ব্যবস্থাপত্রখানি যে প্রতিমাপুজার প্রতিপাদক, তাহা আর 
বলিতে হইবে না। তাঁহার পর বাদ্যভাও সহকারে ও তিন চারি সহম্্র লোক 
সমভিব্যাহারে মহ! সমারোহ পূর্বক সেই বণিক দয়ানন্দরূপ দুর্দান্ত অরি 
দলন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হ্ইয়াছিলেন। আর একবার 
ডাকবিভাগের একজন কর্মচারী স্থুরাপানে উন্মত্ত ও শিবিকায় আর হইয়া 
বহুসংখ্যক লাঠিয়াল সঙ্গে দয়ানন্দ-দমনার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
আশ্চর্য্যের বিষয়, বিপক্ষীয় লোকদিগের কোন বারের কোন চেষ্টাই সার্থক 
হইতে পারে নাই। যাহা হউক ফরাক্কাবাদের অধিকাংশ লোক দয়ানন্দের 
প্রতি এইরূপে বিরক্ত ও বিরুদ্ধীচরণে প্রবৃত্ত হইয়া উঠিলেওও পূর্বোন্লিথিত 
হব টান 1016085705৮ 0 (205 7870 ০5০৩৫ 15 পুঠত পট 
০1780) 231, আর্ধাদিদ্ধাত্ত সম্পাদক পণ্ডিত ভীম সেন শর্শা বলেন যে, ফরান্ধাবাদে 
যখন স্বামিজীকে উৎপীড়িত করিবার জন্ত লোকে নানা প্রকার চেষ্ট1! করে, তখন কতকগুলি 
ছষ্প্রকৃতি ব্যক্তি একটি শিবমূর্তি আপনারাই উৎগাটিত করিয়া! গঙ্গাগলে নিক্ষেপ পূর্বক 


সাধারণের নিকট প্রচারিত করিয়! দেয় যে, দয়ানন্দই সেই কার্য করিয়াছেন। তদ্দারা 
উৎপীড়নকারীদিগের আত্রোশ আরও বাঁড়িপন। উঠে। 


বৈদিক পাঠশালা স্থাপন। ১০৭ 


পান্নালাল প্রতৃতি কতিপয় ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও ভক্কি কিছুমাত্র তিরোহিত না 
হইয়। দিন দিনই বর্ধিত হইতে লাগিল। 

দয়ানন্দ ফরাকাবাদে একটি বৈদিক পাঠশালা স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। 
তিনি বৈদিক পাঠশাল! স্থাপনের আবশ্তকতা ইহার পূর্বেই উত্তমরূপে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আর্য্যজাতির শান্ত্-ভাগ্ডারে যে সকল 
মহামূল্য রক্ঈ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার নির্বাচন হওয়া! আবস্তক। কারণ সেই 
সকল সঞ্চিত রত্বের সহিত রত্বের নামে অনেক কাচখণ্ডও মিশ্রিত হইয়া! 
গিয়াছে। সুতরাং কাচখণ্ডের সহিত রত্বখণ্ডের স্বতন্ত্রতা-সাধন,_-আর্য 
গ্রন্থের সহিত অনার্য গ্রন্থের পার্থক্য-প্রতিপাদন, তিনি একাস্ত কর্তব্য 
বলিয়া! বিবেচনা করিয়াছিলেন। এই শাস্ত-নির্বধাচন কার্ধ্যে প্রকৃত -শাস্্ীর, 
প্রয়োজন। ভারতভূমির নানা স্থলে নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা 
থাঁকিলেও, কিংবা সভাক্ষেত্রে বা সামাজিক অমুষ্ঠান-বিশেষে নানা দেশীয় 
শান্্রীসমূহের সমাবেশ হইলেও এতদ্দেশ যথার্থপক্ষেই শান্িশৃন্য হইয়া 
পড়িয়াছে। বস্ততঃ ভারতে শস্ত-নির্বাচক শান্ত্রীর নিতান্তই অভাঁব। এই 
অভাব নিবাঁরণার্থই দয়ানন্দের বৈদিক পাঠশালার সন্কল্প। আর একটি কথা,_, 
ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ কেবল শাস্ত্র-নির্বাচনেই অপটু নহেন। অধিকস্ত সত্য- 
নিষ্ঠা সম্পর্কেও তাহারা এখন বহুদুরে সরিয়৷ পড়িয়াছেন। বলিতে কি, 
পত্তিতগণ শাস্্ীয় প্রঙ্গে পরাজিত হইলেও সত্যের অনুরোধে 
তাহা স্বীকার করিতে সম্মত হয়েন না। এই সকল কারণে,_-এক কথায় 
এক দল সত্যনিষ্ঠ শাস্্ী-্্টির অভিপ্রায়ে দয়ানন্দ বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার্থ 
উৎন্গৃক হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের উদ্দেস্ত ও আবশ্তকতার 
বিষয় দয়ানন্দ পান্লালাল প্রভৃতি ব্যক্তিদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়৷ দিলেন। 
তীহারা সকলেই একবাক্যে এই হিতকর প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন। 
স্থতরাং অবিল্বেই স্বামিজীর প্রস্তাবে এবং পাল্নালাল প্রতির উদ্যোগ 
ও উৎসাহে ফরাকাবাদে একটি বৈদিক পাঠশীলা সংস্থাপিত হইল। 
প্রথমতঃ পান্নালালের উদ্যান-বাটিকাতে বৈদিক পাঠশালার কার্ধ্য চলিতে 
লাগিল। পূর্কোল্লিখিত পণ্ডিত জোয়ালা দত্ত ও অপর দুই ব্যক্তি সেই পাঠ 
শালায় প্রথম বিদ্বার্থীরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় পাণিনিই প্রথম পাঠ্যপুস্তক 


১০৮ দয়ানন্দ-চরিত। 


স্নপে অবলস্বিত ও অধ্যাপিত হইতে লাগিল। ইহার পর দয়ানন্দ কাশগঞ্জ, 
ছলেশ্বর ও মৃজাপুর প্রভৃতি স্থানেও এক একটি বৈদিক পাঠশাল! প্রতিষ্ঠিত 
ক্ষরিয়াছিলেন। যাহ! হউক ফরাকাবাদে বৈদিক গাঠশাল! প্রতিষ্ঠার পর 
কিনি কিছু দিনের জন্ত স্থানাস্তরে চলিয়। গেলেন। 

দয়ানন্ন ফরাকাবাদ হইতে সম্ভবতঃ রামগড়ে আদিলেন। তদুল্লিখিত 
আত্মচরিত পাঠ করিয়া বুঝা! যায় যে, তিনি ইহার পূর্বেও রামগড়ে আসিয়া- 
ছিলেন। রামগড়ে মৃর্ধিপূজার প্রতিবাদী করিলেন, তৎসঙ্গে বৈদিক ধর্মের 
যৌক্তিকতা প্রতিপাঁদনেও প্রবৃত্ত হইলেন। তদর্শনে তথাকার কতকগুলি 
গঙ্ডিত বিচারার্থ হুইয়! তাহার নিকট-ক্পগমন করিলেন। সমাগত পণ্ডিতদিগের 
সহিত “দয়ানন্দ বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। পণ্ডিতগণ বিচারপদ্ধতি বিষয়ে 
অনভিজ্ঞ বলিয়া অথবা অসদিচ্ছা-পরিচালিত হইয়া সকলে এক সঙ্গে বা 
এক সময়ে আপন আপন ইচ্ছামত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্থৃতরাং 
তীহাদিগের বিচারকাঁ্ধ্য ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলাময় হইয়! উঠিল। দয়ানন্দ এইরূপ 
অনিয়মিত বা অযথা-পরিচালিত বিচার-ব্যাপারকে কোলাহল বলিয়া! অভিহিত 
করিলেন। বস্ততঃ এবদ্রিধ বিচার কোলাহল শর্ধে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণই 
উপযুক্ত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সেই কোলাহল-প্রবৃত্ব পণ্ডিতগণ আপনা- 
দিগের অসঙ্গত বা অপগ্ডিতোচিত আচরণের নিমিত্ত কিছুমাত্র ছুঃখিত হইলেন 
না, প্রত্যুত তাহারা স্বামিজীকেই “কোলাহল-্বামী” নামে অভিহিত করিয়া 
উপহাঁস সহকারে আস্ফালন করিতে লাগিলেন। অধিকত্ত রামগড়ে দয়ানন্দের 
প্রীণবধার্থ উদ্যোগ হইল। চিত্রণগড় হইতে দানবংপ্রক্কতি দশ জন লোক আসিয়া 
তাঁহার প্রীণহননের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই দানবদিগের 
সহিত কোলাহুলপ্রিয় পণ্ডিতবর্গের কোন প্রকার সম্বন্ধ ব1 ষড়যন্ত্র ছিল কি 
না বলাযায় না। তবে তাহা থাকাও অসম্ভাবিত নহে। কিন্তু সেই দুরবত- 
দিগের ছুষ্টাভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইতে পারিল না। কারণ দয়ানন্দ তাহা- 
দিগের ছুষ্টাভিদ্ধির বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং জানিতে 
গারিয়াছিলেন বলিয়াই বিশিষ্টন্নগ কৌশলাবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাঁদিগের আক্রমণ 
হইতে ঘত্মপ্রীণ রক্ষা! করিয়৷ ফরাক্কাবাদে চলিয়া আসিলেন। 

.- এই যাত্রায় তিনি ব্যাখ্যা বা! বিচারাদি বিষয়ে কিছুই করেন নাই। ষে কএক 


প্রয়াগ-গমন । ৬০৯ 


দিবস ফরাকাবাদে ছিলেন, সেই কএক দিবস বৈদিক পাঠশালা পরযাবেঙ্ষণ ও 
তত্বাবধান কার্য্যেই অতিবাহিত করিলেন। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্ক যে, 
তাহার অবিদ্যমানে বৈদিক পাঠশালায় বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল । রিশৃ- 
বলার মূল কি তাহা বুৰঝা যায় না। তবে পাঠশালার জনৈক ছাত্রের সহিত 
এক জন উদ্যানরক্ষকের বিবাদ-বশতই যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, এই 
কথা অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে বিশৃঙ্খলা সংঘটিত 
হওয়ায়,_-বিশেষতঃ উদ্যানপতি পান্নালাল সেই বিবাদ-সম্ভৃত বিশৃঙ্খল! নিবা- 
বরণের কোন প্রকার প্রতিবিধান করিতে ন! চাওয়ায়, দয়ানন্দ পাঠশালা স্থানা- 
স্তরিত করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। অবশেষে গঙ্গাতীরবর্তী যে 
স্থানে তিনি অবস্থিতি করিতেন, পাঠশালা! সেই স্থানে লইয়া! গেলেনএ পাঠ- 
শালার স্থান পরিবর্তনের সহিত তাহার পোষণ বা রক্ষণ-বিষয়ক ব্যবস্থাও 
কিয়দংশে পরিবন্তিত হইল। নির্ভয়রাম নামক একজন সদাশয় বণিক বিদ্যর্থী- 
দিগের আহার-ভার গ্রহণ করিলেন, এবং লালা জগন্নাথগ্রসাদ নামক জনৈক 
উদ্ারচিত্ত ব্যক্তি অধ্যাপকদিগের বেতন-ব্যয় নির্ববাহ করিতে লাগিলেন। * 
এই প্রকারে বৈদিক পাঠশালা সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুচারুরূপে ব্যবস্থিত করিয়া 
দয়ানন্দ ফরাককাবাদ হইতে কানপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তদনস্তর 
কানপুর হইতে প্রয়াগধামে উপস্থিত হইলেন। 

প্রয়াগে মহাঁদেবগ্রসাদ নামক একজন সরলচিত্ত ব্যক্তি আর্্যধর্শের 
শরেম্ত্ব গ্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত একখানি বিজ্ঞাপন-পত্র প্রচারিত করেন। 
বিজ্ঞাপন-পত্রে প্রতিপাদন-কাল তিন মাস মাত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেন। অধি- 
কন্ত উহা প্রতিপাদিত করিতে না পারিলে তিনি ঘে খৃষ্টধর্ম পরিগ্রহ করিবেন, 
এই কথাও তাহাতে বিবৃত করেন। প্রয়াগবাসী গণ্ডিতগণ নির্দিষ্ট 
কালের ভিতর নির্দিষ্ট বিষয় প্রতিপাদন করিতে পারিয়াছিলেন, এইরূপ 


* প্রথমতঃ পণ্ডিত ব্রজকিশোর, তাহার পর মধুরাবাসী পূর্বোক্ত পণ্ডিত যুগলকিশোর 
প্রভৃতি ব্যাক্তি এই পাঠশালার অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হয়েন। বল! বাহুল্য যে, দয়ানচ্দ 
দিজেও কিছুদিন এই পাঠশালার অধ্যাগন! কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। গপ্ডিতবর জোয়ান 
ত্র তায়, প্ডিতবর ভীমসেনও কিছুদিন পরে এই পাঠশালায় বিদ্যারথীক়গে প্রবেশ করেন। 
ফল কথা, বিদ্যার্ধীসংখ্যায় ফরকাবাদের পাঁঠপাল! এক সগয় উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। 
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বোধ হয় না। তবে পণ্ডিতগণ যে তদ্ধিষয়ে যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র। কিন্তু তাহা করিলেও তাহাদিগের চেষ্টা বা মীমাংসায় 
মহাদেব প্রমাদ পরিতুষ্ট হইতে পারেন নাই। এমত স্ময়ে আর্যধর্শের অধিতীয় 
্রবস্তা দয়ানন্দ সরম্বতীর সহিত প্রয়াগে মহাদেব গ্রসাদের সাক্ষাৎ ঘটিল। 
দয়ানন তাহাকে অনুমন্ধিৎসথ দেখিয়। এবং তীহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া 
আধধধর্মই যে প্রন্কৃত ও সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত ধর্ম, তাহা তাহার 
নিকট অনায়াসে প্রতিপাদিত করিলেন। ন্বৃতরাং তখন তাঁহাকে খৃষ্টধর্মাবলম্বন 
বিষয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। মহাদেবকে বিধর্মাব্স্বন বিষয়ে নিরস্ত 
করায় দয়ানন্দের নাম ও মহিম! প্য়াগের সর্বত্রই প্রচারিত হইয়া উঠিল। 
কিন্তু প্রয়াগেও তাহার প্রাণহরণের নিমিত্ত কতিপয় দুর্বৃত্ত ব)ক্তি প্রেরিত 
হইয়াছিল। সে বারে মহাদেব প্রসাদের চেষ্টাতেই তিনি প্রাণরক্ষা 
পাইলেন। যাহা হউক তীহার প্রাণবিনাশার্ঘ এইকূপ বারবার উদ্ঘোগের 
গশ্চাতে একটা কিছু নির্দিষ্ট পরিচালনা ছিল বলিয়৷ আমাদিগের অনুমান 
হয়। ইহা হইতে পারে যে, কতকগুলি ছুর্বধিপরিচালিত নীচমনা 
লোক দয়াননকে নিহত করিবার অভিগ্রায়ে মন্তরাবন্ধ হইয়াছিন। গন্তবতঃ 
অতি গোপনে তাহারা একদল ঘাতকও নিযুক্ত করিয়াছিল। ঘাতকগণ 
অতিশয় অলক্ষিতভাবে থাকিয়া দয়াননদের অন্ুদরণ করিত, এবং তাঁহার প্রাণ" 
বধারথ সর্বদাই যোগ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। তাহা! না হইলে তাহার প্রাণ 
হননের নিমিত্ত একাধিক স্থানে একাধিকবাঁর উদ্ভোগ দেখা যাইবে কেন? 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ ! 


সিসি 


কাণী আগমন,_মাগমন-জনিত আন্দোলন, _কর্তব্য-নিকূপণ বিষয়ে কাশীনরেশের 
মছিত পণ্ডিতদিগের পরামর্শ_-কাশীর মহাবিচার,_ প্রতিমা ও পুরাণ 
শব্দের অর্থনির্ণয়,_বিশ্ুদ্ধাননদ স্বামী ও পণ্ডিত বারশাস্্রী 
গ্রতৃতির প্রশ্ন, বিচার-বিশৃঙ্ঘলা,বিচার বিষয়ে 
তিন্ন ভিন্ন মত,_কাশীতে বেদ- 
বিদ্যালয় স্থাপনের 
প্রস্ত।ব। 





দয়াননদ প্রয়াগ হইতে কাশীধামে আগমন করিলেন। ভারতীয় ধর্দের 
ইতিবৃত্তে কাশীর নাম চিরকীন্তিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতীয় ধর্ম-প্রবক্তাদিগের 
পদার্পণে কাশীতৃমি পবিত্র ভূমি বলিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আর ভাঁরনতবর্ীয় 
ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের আবির্ভাব ও আন্দোলন হেতু কাশীক্ষেত্র একরূপ 
ধরক্ষেত্র বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছে । আর্ধাজাতির সনাতন বরক্গবাঁদের 
সহিত কাশীর সম্বন্ধও বড় সামান্য নহে। অধিক কি, উহার বিকাশ ও বিস্তৃতির 
পক্ষে ব্রহ্ধাবর্তের পরেই বারাণনীর নাম উল্লিখিত হইবার উপযুক্ত। 
বেদব্যাস যে স্তনে ব্রন্ষস্ত্র ব্যাখ্যাত করিয়াছিলেন, শঙ্কর স্বামী যে স্থলে 
শারীরক ভাষ্য-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং যে স্থলে এই উনবিংশতি 
শতাঁবীতে একজন দিগন্বর সন্ন্যাসী বৈদিক ধর্দের বিজয়. নিশান স্ন্ধে লইয়া 
উপনীত হইলেন, সে স্থথ পবিত্র ব্রহ্মবাদের পবিত্র ইতিহাসে প্রসিদ্ধি 
লাভ করিবে না কেন? বলিতে কি যে স্থান শীস্রবৈভবে বা শান্ত 
গৌরবে ভারততূমির ভিতর অধ্ধিতীয় বলিয়াই প্রসিদ্ধ, দয়ানন্দ দেই স্থানে 
সত্য শাস্ত্র বিচারের নিমিত্ত সমাগত হইলেন। যে স্থানে শত শত দেবমন্দির 
মন্তকোত্বোলন করিয়! মূর্তিপূজার মহিমা বিঘোষিত করিতেছে, যেখানে ব- 
দেবোপাসনার বছ প্রকার আড়ম্বর ও আয়োজনের নিমিত্ব লোক সকল 
অস্থির হইয়া ফিরিতেছে, এবং যে স্থানের পথে ঘাটে মাঠে ও ময়দানে 
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শত শত দেবমূর্তি বিক্ষিপ্ত থাকিয়া সর্বমতোভাবে মৃর্তি-মাহাত্ম্যই প্রচারিত 
করিতেছে, দয়ানন্দ সেই স্থানে মৃষ্তিপুজা মিথা!। বলিয়া প্রতিপাদন করিবার 
নিমিত্ত অকুতোভয় প্রবিষ্ট হইলেন। যে ছুর্গ এতকাল অভেদ্য বা অনধিক্কৃত 
ছিল, দয়ানন্দ তাহা! অধিকার করিবার উদ্দেশে অদীনসত্ব বীরের স্তায় অবতীর্ণ 
হইলেন। কাশীতে দুর্মীকুণ্ডের সমীপে আননাবাগ'নামক যে উদ্যান আছে, 
দয়াননদ তথায় উপস্থিত হইয়া সেই উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। 
দয়ানন্দের আগমনে কাশীধামে আন্দোলন উপস্থিত হইল। একজন 
কৌপীনধারী সন্ন্যাসী খখ্ধেদাদি গ্রন্থ আলোচনা পূর্বক মুষ্তিপূজার মিথ্যাত্ব 
প্রতিপন্ন করিতেছেন, শাক্ত-শৈবাঁদি সাম্প্রদায়িক মতের অসারতা প্রদর্শন 
করিতেছেন, মালাগ্রহণ ও ব্রিপু,-ধারণাদদি বাহা অনুষ্ঠান সমূহকে বেদবিরুদ্ধ 
বলিয়া গ্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত বন্ধপরিকর হইয়াছেন, এবং এই প্রকারে ও 
এই ভাবে আপনার মত প্রচার করিতে করিতে গঙ্গাতটবর্তী স্থান মকল বিচরণ 
পূর্বক সম্প্রতি বারাণমী নগরে উপনীত হইয়া বৈদিক ধর্মের বিজয় পতাকা 
উত্তোলিত করিয়াছেন, এই কথা কাশীধামের সর্বত্রই সত্বর প্রচারিত হইয়া পড়িল। 
এই সংবাদ শুনিয়। কাশীর অধিবাসীদিগের ভিতর কেহ বিন্ময় প্রকাশ করিলেন, 
কেহ বিচলিত হইলেন, শাস্ত্িগণ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, ধর্ম্ব্যবসায়ী পাণ্ডা- 
পুরোহিতগণ নাঁনাপ্রকার অশান্তি ও আশঙ্কাকর কথা উত্থাপিত করিলেন, 
এবং কোন কোন ব্যক্তি উপেক্ষা সহকারে উপহাস করিয়া কথাটা উড়াইয়! 
দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ এই কথা লইয়! কাশীর মঠে মন্দিরে 
সত্রে ও সাধুনিবাস সমূহে আন্দোলন চলিল, পদস্থ লোকদিগের বৈঠকে ঝা 
বিশ্রামক্ষেত্রে এই সম্বন্ধে নানীপ্রকার আলোচনা হইতে লাগিল, এবং বলিতে 
কি উপস্থিত বিষয় লইয়া! তথাকার প্রায় সকল লোকের হৃদয়েই একটা কৌতৃহল- 
শিখা উদ্দীপিত হইয়া উঠিল । মুর্তি-উপাসনা সত্য সত্যই বেদান্থমোদিত কি না, 
সৌর-শাক্ত প্রভৃতি সাশরদায়িক মত প্রকৃত পক্ষে বেদবিরোধী কি না তাহা 
জানিবার নিমিত্ত অনেকে ইচ্ছুক হইলেন, এমন কি কোন কোন অনসন্ধিৎস্থ 
পণ্ডিত বেদের গ্রস্থ লইয়া আলোচনা করিতে বিলেন। পরিশেষে এই সংবাদ 
কাশীনরেশও কর্ণগোচর করিলেন। | 
, দঘয়ানন বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার্থ বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছেন, মৃষ্তিপুজা- 
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বগুনার্থ কাশীস্থ পঙ্ডিতমগুলীর সহিত বিচারার্থ হইয়াছেন,--অধিক কি 
তিনি নিজেই তাহাদিগকে বিচারার্থ আহ্বান করিয়াছেন, এইরূপ স্থলে কিছু 
না বলিয়৷ নীরব হইয়া থাকা কাশীবাদীর পক্ষে কোন অংশেই বিধেয় নহে। 
বিশেষতঃ কাশীধাম একটি পবিত্রধাম বলিয়াই প্রথিত। কাশীধামের পবি- 
ব্রতা অথবা কাশীধামের মান-মহিমা সমস্তই বিশ্বনাথাদি দেবমৃষ্তির উপর নির্ভর 
করিতেছে। যদি দয়ানন্দ সরম্বতী বারাণসীর বক্ষে বিয়া দেবূর্তিসমূহ 
মিথ্যা বনিয়াই প্রমাণিত করেন, তাহা হইলে একদিকে যেমন দেবগণ অস- 
স্মানিত হইবেন, সেইরূপ অন্যদিকে কাশীধামও মাহাত্ম্-হীন হইয়৷ পড়িবেন। 
এবদিধ ক্ষেত্রে কিছু না করিয়া নিশ্েষ্টত৷ অবলম্বন কোন প্রকারেই কর্তব্য 
নহে। আর এক কথা, কাশীর সম্মানে কাশীনরেশ সম্মানিত, রাণীর 
অসম্মানে কাশীনরেশ অসম্মানিত। সুতরাং কাশীর সম্মান রক্ষা কাশীনরেশের 
পক্ষেও আবশ্তক হইয়। উঠিল। এই সকল বিষয় ধীরভাবে চিন্তা! পূর্বক 
কাশীরাজ পণ্ডিতমণ্লীর পরামর্শ-প্রার্থ হইলেন, এবং তদহুসারে কাশীস্থ 
পণ্ডিতবর্সকে আমন্ত্রিত করিয়া উপস্থিত বিষয়ে কর্তব্য-নির্ধারণের নিমিত্ত 
তাহাদিগের সহিত আলোচন|। করিতে লাগিলেন । পরিশেষে দয়ানন্দ সরস্বতীর 
সহিত শাস্ত্রবিচারে প্রবৃত্ত হওয়াই সকলের বিবেচনায় বিহিত বলিয়া বিবেচিত 
হইল। কাশীর পণ্ডিত-পুঞ্গবগণ দয়ানন্দের সহিত শাস্ত্-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই- 
বেন, তাহার পরাভৃতি সাধন পূর্বক হিন্দুর প্রচলিত মত-বিশ্বাস সকল প্রতি- 
চিত রাখিবেন, আর সেই সঙ্গে স্থৃধীশান্ত্িজন-পরিসেবিত বারাণসীর গৌরব 
রক্ষার্থও যত্রপর হইবেন, এই সমাচার অতি শীঘ্রই সকলের কর্ণগোচর হইল। 
ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং অধিকতর কৌতৃহলাক্রাস্ত চিত্তে 
বিচারদিন প্রতীক্ষা করিয়। রহিলেন। 

অবশেষে বিচারদিন নির্ধারিত হইল। ১৮৬৯ খৃষ্টান্ের ১৭ই নবেস্বর 
দিবসে,_কিংবা ১৯২৬ সম্বতাবের কান্তিক মাসে শুর দ্বাদশীর মঙ্গলবার 
অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময়ে,_-ইতিহাস-কীন্তিত বারাণসী নগরে,_ভাগী- 
থীর পুণ্যসলিল-প্রক্ষালিত পবিত্রক্ষেত্রেত হিন্দুর সর্বপ্রধান তীর্ঘস্থলে,__ 
পুরাণকল্পিত তেত্রিশকোটি দেবতার সম্মিলন-ভূমিতে, এবং মহাদেবের ত্রিশূল- 
সংরক্ষিত কানীধামে মৃষ্তিপূজা সমর্থনের নিমিত্ত মহাঁসভাঁর অধিবেশন হইল। 
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মহাসভায় মহারাজ কাশীনরেশ সভাপতির পদ পরিগ্রহ করিলেন। তিনি 
স্বীয় সভাপগ্ডতিত তারাচরণ তর্করত্ব এবং পণ্ডিতবর বিশুদ্ধানন্দ স্বামী ও 
বালশাস্ত্রী প্রভৃতি অতিরথ মহারথ সমভিব্যাহারে মহাসমারোহ পূর্ব্বক 
নির্দিষ্ট সয়ে আনন্দবাগ নামক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। কাশীর নানা 
শ্রেণীস্থ শত শত লোক তাহাদিগের অন্গমন করিল,_-আনন্দবাঁগের অভিমুখে 
জননোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আননবাগ লোঁক- 
কল্পোলে কল্লোলিত হইয়! উঠিল। দেই মহতী সভার ভিতর দয়ানন্দের 
পক্ষ-মমর্থকরূপে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই ছিলেন না। স্থতরাং তিনি সভা- 
মণ্ডল মধ্যে করিযৃথ-পরিবেষ্টিত কেশরীর ন্যায় একাকী অবস্থান করিতে 
লাগিলেন । বিচারকাল সমাগত হইলে দয়ানন্দ কাশীনরেশকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন-_“পণ্ডিতগণ বেদের, গ্রস্থ আনিয়াছেন?” কাশীনরেশ বলিলেন__ 
বেদের গ্রস্থ আনিবার প্রয়োজন নাই, কারণ সমগ্র বেদ পণ্ডিতদিগের 
কণ্ঠস্থ।” তাহা শুনিয়। দয়াননদ বলিলেন-_গ্রস্থ না! হইলে পূর্বাপর মিল 
রাখিয়া বিচার করা যাইতে পারে না। যাহা হউক এখন বিচার্ধ্য বিষয়টা 
কি?” তদুত্বরে উপস্থিত পণ্ডিতগণ বলিলেন,__“আপনি মুন্তিপুজার 
খণ্ডন করিবেন, আর আমরা উহার সমর্থন করিব।” তাহা শুনিয়া 
দয়ানন্দ বলিলেন,_-“তবে আপনাদিগের ভিতর যিনি পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ, তিনিই 
অগ্রবর্তী হউন।” তাহাতে রঘুনাথ প্রসাদ কোতোয়াল নামক এক ব্যক্তি 
বলিল ধে,_-“পত্ডিতশ্রেষ্ঠ ধিনিই হউন না কেন, আপনার সহিত এক সময়ে 
একজন বই ছুইজন পণ্ডিত বিচার করিবেন না।” তখন পূর্বোক্ত পণ্ডিত 
তারাচরণ অগ্রবর্তী হইলে দয়ানন্দ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,__“আপনি 
বেদের প্রমাণ মানেন কি না ?” 

তারা। বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিমাত্রেই বেদের প্রমাণ গ্রাহ্‌ করিয়! থাকেন। 

দয়া। তবে পাষাণাদি মূষ্তিপুজার পক্ষে যদি কোন বৈদিক প্রমাণ থাকে 
ত বলুন? 

তারা। যেব্যক্তি বেদ ভিন্ন অন্য প্রমাণ মানিতে চান না, তাহাকে কি 
বলিব ? 

দয়া। বেদ ভিন্ন অন্ত পুস্তকের কখ! পরে বিচার কর! যাইবে। কিন্তু 
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বেদের বিচারই মুখ্য,__-বেদোক্ক ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্মা। এই কারণ বেদের আলো- 
চনা প্রথমেই করা উচিত। মনুস্থতি প্রভৃতি বেদমূলক গগ্রস্থও প্রামাণিক 
বলিয়া গ্রহণ কর! যাইতে পারে। তাহা! বলিয়া বেদ-বিরুদ্ধ বা বেদ-অপ্রসিদধ 
কোন গ্রস্থই গণ্য হইতে পারে ন1। 

তারা। মনুস্থৃতি কি প্রকারে বেদমূলক 1. 

দয়া। সামবেদীয় ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে যে, মন্গ যাহা যাহা কহিয়াছেন, 
তাহা তাহ ওষধের ওষধ।* 

ইহার কোন উত্তর প্রদান করিতে না পারিয়া পঙ্ডিত তারাচরণ নীরব 
হইয়া রহিলেন। তখন বিশুদ্ধানন্দ স্বামী একটি ব্যাস-সত্ব আবৃতি পূর্ব্বক 
জিজ্ঞাস! করিলেন যে, বেদে তাহার কোন মূল আছে কিনা? পু 

দুয়া। ইহ! ভিন্ন প্রকরণের কথা, সুতরাং এখন ইহার বিচার অনাবশ্তক। 

বিশু। আপনি যদি ইহা জানেন ত অবশ্ত বলুন। 

দয়া। যদি কোন বিষয় কাহারও কণ্ঠস্থ না থাকে, তাহা হইলে তাহা 
পুস্তক দেখিয়া! লইলেই চলিতে পারে। 

বিশু। যদি কণস্থই না থাকে, তাহা হইলে কাশীধামে আপনার শাস্তার্থ 
করিতে আদিবার প্রয়োজন কি? 

দয়া। সমস্ত বিষয় কি আপনারই কণস্থ আছে? 

বিশ্ত। হা! আছে। 

দয়া। তবে ধর্মের স্বরূপ কি বলুন দেখি? 

বিশু। বেদ-প্রতিপাদ্য ফলের সহিত যে অর্থ, তাহারই নাম ধর্ম । 

দয়া। এটি ত আপনার স্বরচিত সংস্কৃত। স্থৃতরাং ইহা! প্রমাণের যোগ্য 
নয়। এই বিষয়ে যদি শ্রুতি বা স্বতির কোন প্রমাণ জানেন ত বলুন? 

বিশু। যাহা “চোদনা”-লক্ষণযুক্ত তাহাই ধর্ম ইহা জৈমিনির হূত্র। 

দয়া। আপনাকে শ্রতি-স্থৃতির প্রমাণ দেখাইতে বলিলাম। তাহা না 
দেখাইয়া হুত্রের প্রমাণ দেখাইতেছেন কেন? ইহাকেই কি কঠস্থ বিদ্যা 
বলে? আর “চোঁদনা” শব্দের অর্থ ত প্রেরণা--ইহারও শ্রুতি-স্থৃতির প্রমাণ 
দেখাইতে হইবে। . 


* যে কিঞ্নমনুরবদত্রদভেষজং ভেষজতায়।। 
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ইহার উত্তরে বিশুদ্ধানন্দ কোন কথা না বলায়, দয়ানন্দ জিজ্ঞাস! করিলেন, 
»_"আচ্ছা, আপনি ত ধর্দের স্বরূপ বলিতে পারিলেন না, এখন ধর্মের লক্ষণ 
কি, তাহাই বলুন দেখি ?” রর 

বিশু। ধর্মের একটিমাত্র লক্ষণ। 

দয়া। সেটিকি? 

তদুত্তরে বিশুদ্ধানন্দ কিছুই বলিলেন না। তখন দয়ানন্দ মন্ুস্থতি অনু- 
সারে ধর্শের দশবিধ* লক্ষণ উল্লেখ পূর্বক বলিলেন যে,_-ধর্মের এই ত দশটি 
লক্ষণ, তবে আপনি কিরূপে ধর্মের একটিমাত্র লক্ষণ বলিতেছিলেন ?” 

এমত সময়ে পণ্ডিত বালশাস্ত্রী অগ্রসর হইয়া বলিলেন,_-“সমস্ত ধর্মশান্্ 
আমার কণ্ঠস্--যাহা ইচ্ছ। জিজ্ঞাসা করিতে পারেন ?%, 

দয়া। আপনি অধর্ধের লক্ষণ কি তাহাই বলুন? 

ইহার উত্তরে বালশাস্ত্রী কিছুই বলিতে পারিলেন না। তখন এক 
এক জন করিয়া প্রশ্ন করা সুবিধাজনক নয় দেখিয়া পণ্ডিতগণ কোলাহল পূর্ববক 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“বেদে প্রতিমা শব্দ আছে কি না?” 
. দয়া। আছে। | 

পণ্ডিতগণ। বেদের কোন্‌ স্থলে আছে? 

দয়া। সামবেদীয় ব্রাহ্মণের এক স্থলে আছে। 

পত্তিতগণ। যদি বেদেই প্রতিম। শব্ধ থাকে, তবে আপনি তাহার খণ্ডন 
করিতেছেন কেন ? 

দয়া। সেই প্রতিম! শব্দের অর্থ পাষাণাদি মৃর্তিপূজা নহে। 

এই বলিয়া তিনি সামবেদীয় ত্রাহ্গণান্তর্গত অদ্ভুত-শাস্তিপ্রকরণের যে অংশে 
প্রতিমা শব্ব আছে, সেই অংশের অর্থ পরিষ্কৃতরূপে বুঝাইয়! দিয়৷ প্রতিপন্ন 
করিলেন যে, বেদৌক্ত প্রতিমা শব মুর্তিপূজা-প্রতিপাদক নহে। তখন পণ্ডিত- 
গণ নিকুত্তর হইয়া রহিলেন। তাহার পর বিশুদ্ধাননদ স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,_- 
“বেদ কি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ?” 

* ধৃতিঃ ক্ষমাদমোইন্তেয়ং শৌচমিভ্দ্িয় নিগ্রহঃ। 


ধীবিদ্য। সত্যমক্রোধে! দশকং ধর্ম লক্ষণং। 
মনু ৬৯২ 


পুরাণাদি শবের অর্থনির্ণয়। ১১৭ 


দয়া। বেদ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

বিশু। কোন্‌ ঈশ্বর হইতে? স্যায়শাস্তর-গ্রসিদ্ধ ঈশ্বর,--কি যোগশান্- 
প্রসিদ্ধ ঈশ্বর,-_অথবা কি বেদাস্ত-প্রপিদ্ধ ঈশ্বর হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে? 

দুয়া। ঈশ্বর কি তবে বহুসংখ্যক বলিতে চান? 

বিশু। না, ঈশ্বর ত একই। তবে কোন্‌ লক্ষণাক্রান্ত ঈশ্বর হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে ; তাহাই জানিতে চাহি। 

দয়া। সচ্চিদানন্দ লক্ষণাক্রাস্ত ঈশ্বর হইতে বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। 

বিশু। ঈশ্বরের সহিত বেদের সম্বন্ধ কি প্রকার? তাহ! কি প্রতিপাদ্য- 
প্রতিপাদক, জন্ত-জনক, স্বস্বামি-ভাব, তাদাত্ম্-ভাব কিংবা সমবায় সন্বন্ধের 
সহিত সমান ? 

দয়া। ঈশ্বরের সহিত বেদের কার্ধ্যকারণ সন্বন্ধ। 

বিশু। যেমন সুধ্যে বা মনে ত্রন্বদ্ধি পূর্বক উপাসনার ব্যবস্থা আছে, 
সেইবপ শালগ্রামে ব্্ষবুদ্ধি করিয়। উপাসন! করাও ত উচিত? 

দয়া। হৃর্্ে বা! মনে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া উপাসনা বিষিয়ে বেদে প্রমাণ * 
দেখা যায়। যথা,_“মনো রন্ষেত্যুপাসীত আদিত্যং ্ধেত্যুপাসীত।” কিন্ত 
পাষাণাদি বিষয়ে বেদে কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং তাহা করণীয় হইতে 
পারে না। $ 

এমত সময়ে মাধবাঁচাধ্য নামক জনৈক পর্তিত সহসা একটি মন্ত্র আবৃত্তি 
করিয়া তন্মধ্যস্থ পূর্ত শবে অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। 

দয়া। পূর্ত শবের অর্থ বাপী, কুপ, তড়াগ ও আরাম-গ্রহণ বুঝায়। 

মাধ। পূর্ত শবে পাষাণাদি মৃত্তিপূজা বুধাইবে না কেন?. 

দয়া। পূর্ণ শষ পুর্ঠিবাচক, স্থতরাং এতদ্বারা পাষাণাদি মুষ্তিপূজা বুঝাইবে 
না। যদি সংশয় হয়, তাহা হইলে এ মন্ত্রের নিরক্ত ও ব্রাহ্মণ দেখিয়া! লউন। 

মাধ। বেদে পুরাণ শব আছে কি না? 

দয়া। বেদের বহস্থলে পুরাণ শব আছে। কিন্তু তাহা ব্রদ্মবৈবর্ভাি 





* দয়ানন্দ বেদের ব্রাঙ্গণভাগকে প্রকৃত পক্ষে বেদ বলিয়। বিশ্বাস করিতেন ন1। তাহার 
মতে সংহিতাভাগই যথার্থ বেদ। নুতরাং হুর্যো বা মনে ব্রহ্ষবুদ্ধির কথ। বেদের কথ। 
নহে, ব্রাহ্মণের কখামাত্র। 


১১৮ দয়ানন্দ-চরিত। 


পুরাগ-বাচক নহে। কেননা তাহা ভূতকাল-বাটী, স্থতরাং বিশেষণ রূগে 
ব্যবত হইয়াছে। 

“তখন বিশুদ্ধানন্দ মাধবাচার্যের পক্ষাবলম্বন পূর্র্বক বৃহদারণ্যক উপনিষদ 
হইতে “এতন্ত মহতো ভৃতন্ত নিঃস্বপিতমেতদৃষ্যোদো৷ বন্ুর্কেদ: সামবেদোহধর্বাজি- 
রস ইতিহাস: পুরাণং প্লোকা! ব্যাখ্যানান্তনব্যাধ্যানানীতি।» এই মন্ত্র উদ্ধৃত 
করিয়! জিজ্ঞাস! করিলেন যে, ইহার অন্তর্গত পুরাণ শব কাহার বিশেষণ ? 

দয়া। এই বিষয়ের গ্রন্থ আনিলে বিচার করিয়া বলিতে পারি। 

তখন পুর্বোল্লিখিত মাধবাঁচাধ্য বেদের ছুইটি পত্র বাহির করিয়৷ বলি- 
লেন,--“এই স্থলের পুরাণ শব্ধ কাহার বিশেষণ?» 

দয়!। ধর স্থলের বচনটি কি পড়ুন? 

মাধ। বচনটি এই,_-'্রাহ্মণানীতিহাসান্‌ পুররণানীতি।” 

দয়া। পর স্থলের পুরাণ শব ত্রাঙ্গপের বিশেষণ,_-অর্থাৎ পুরাণ নামক 
্রাঙ্মণ। 

তুত্তরে বালশীস্্রী অগ্রসর হইয় বলিলেন,-“তবে কি কোন নবীন ব্রাহ্মণ 
আছে?” 

দয়া। কোন নবীন ব্রাঙ্ষণ নাই। তবে কোন ব্রাক্ষণ নবীন বলিয়া 
কাহারও কখন সন্দেহ হয়, তন্নিমিত্ত এ স্থলে পুরাণ শব বিশেষণরূপে 
ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এই কথার উত্তরে বিশুদ্ধাননদ স্বামী বলিলেন,-_প্যদি তাহাই হয়, তাহা 
হইলে ইতিহাস শবের পরবর্তী হুইয়াও পুরাণ শব্দ কি প্রকারে বিশেষণ 
হইল?” . 

দয়া। এরূপও হইতে পারে। যথা,_“অজো! নিত্যঃ শাশ্বতোয়ং পুরাণো 
নহন্ততে হন্তমানে শরীরে ।” এই স্থলে পুরাণ শব দূরস্থ হইলেও দেহীর 
বিশেষণ হইয়াছে। আর দূরস্থ হইলেই যে কোন শব্দ বিশেষণ হইতে পারে না, 
এ প্রকার কোন নিয়ম ব্যাকরণে দৃষ্ট হয় না। 

বিগু। এই স্থলে পুরাণ শব্দ যখন ইতিহাসের বিশেষণ ন! হইয়া! ব্রাক্মণেরই 
বিশেষণ হইল, তখন ইতিহাসকে নবীন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে? 

দয়া। না, তাহা নহে। কারণ স্থলাস্তরে পুরাণ শব. ইতিহাসেরও 


বিচার বিশৃঙ্খলা । ১১৯ 


বিশেষণরূপে দৃষ্ট হয়। যথা,"ইতিহান পুরাণঃ পঞ্চম! বেদানাংবেদঃ 
ইত্যাদি। | 
£পর মাধবাঁচার্য্য পুনর্কার বেদের ছুইখানি পত্র;সর্বসমক্ষে রাখিয়া দিয় 
বলিলেন,_“ইহাতে লিখিত হইতেছে যে, যজমান যন্ত-সমাপ্তির পর দশম দিবসে 
পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি যে, এই স্থলের পুরাণ শব 
কাহার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে?” 
দয়া। আপনি পত্রের রী অংশটি পাঠ করুন, তাহার পর দেখা যাইবে 
উহা! বিশেষ্য কি বিশেষণ? 
তখন বিশুদ্ধানন্দ উহা! পাঠ করিবার জন্য স্বামিজীকেই অন্থরোধ করি- 
লেন। ততহুত্তরে স্বামিজী বিশুদ্ধানন্দকে পড়িতে বলিলেন। তখন বিশুদ্ধা- 
নন্দ “আমি চসম! ভিন্ন পড়িতে পারি না,” এই কথ৷ বলিয়া বেদপত্র ছুইথানি 
দয়ানন্দের হস্তে সমর্পণ পূর্বক পাঠার্থ অন্থরোধ করিতে লাগিলেন। এইনূপে 
বারস্বার অনুরুদ্ধ হইয়া উহা পাঠ করিবার অভিপ্রায্বে হস্তস্থিত বেদপত্র-বয়ের 
প্রতি দয়াননদ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এমত সময়ে,_অর্থাৎ পাঁচ পল সময়ও 
অতিবাহিত না হইতেই বিশুদ্ধানন্দ দণ্ডায়মান হইয়। বলিলেন,__“আমার আর 
অপেক্ষা! করিবার সময় নাই,__আমি চলিলাম।” এই কথ বলিবামাত্র অপরাপর 
পণ্ডিতবর্গও বিশুদ্ধাননের দৃষটাস্তান্থদরণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠিলেন, এবং 
কোলাহল পূর্বক বলিতে লাগিলেন, “্দয়ানন্দ পরাজিত হইয়াছেন, দয়ানন্দ 
পরাজিত হইয়াছেন” * 
এই সম্বন্ধে বিচার-ক্ষেত্রে উপস্থিত এবং দয়ানন্দের সহিত সথপরিচিত এক 
ব্যক্তি খ্রষ্টায়ান ইন্টেলিজেন্দার নামক সংবাদ পত্রে যাহ! লিখিয়া গিয়াছেন, 
আমরা এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন 
* সেহ্‌ বিচার্ধয পুরাণ শব্দ বিষয়ে দয়ানন্দ পরে উত্তর প্রদান করিয়াছলেন। উপরি-উক্ত 
গত্রোল্লিখিত অংশটি এই ;--“দশমে দিবসে যজ্ঞান্তে পুরাণবিদ্যাবেদ; ইত্যন্ত শ্রবণং 
যজমান: কুর্ধ্যাদিতি।” দয়ানন্দ ইহার অর্ধ এইরূপ করিয়াছেন,_“পুরাণবিদা। কি ন| 
পুরাতন বিদ্যা, _-মর্থাৎ ব্রগ্ধবিদ্য| | বেদ পুরাপবদিয।, কেনন। বে ক্রন্গবিদ্যা অর্থাৎ উপনিহদ্‌- 
সমন্বিত। আর এই মন্তের পূর্ব প্রকরণে ধথেদাদি বেদচতুষ্টয় শ্রবণের কখা আছে। কিন্ত 
উপনিষদ্‌ শ্রবণের কথ! নাই। এই কারণ এই স্থলে "পুরাণবিদ্যাবেদ” বাঁকা দ্বার! উপমিবদই 


প্রতিপাদা হইতেছে। সৃতরাং এই পুরাণ শব্ধ ব্রন্মবৈবর্তাদি নবীন গ্রন্থবোধক ন| হইয়া 
বিশেষণ রূগেই ব্যবস্ধত হইয়াছে।” 
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ইহার ভাঁবার্থ এই,__দ্দগ্ানন্দ কোন্‌ সময়ে কাশীতে আমিয়াছিলেন বলিতে 
পারি না। তবে অক্টোবর মাদের আরম্তেই আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। 
আমি কাশীতে প্রত্যাগত হইয়া নবেম্বর মাসে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি। 
ভরতপুরের মহারাজ সমভিব্যাহারে আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। 
আমাধিগের নঙ্গে দুই এক জন পঙ্ডিতও গিয়াছিলেন। তখন দয়ানন্দকে 
লইয়া! কাশীধামে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইতেছিল। কাশীস্থ ্রাঙ্মণ ও 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ দলে দলে তাঁহার নিকট গমন করিতেছিলেন। দয়ানন্দ 


_একটি অনতি-বিস্তৃত গৃহের বারান্দাতে বসিয়া সমাগত লোকদিগের সহিত 


* 71705: 010015090 10611850060 06 01519)1870 08066 10 076 20800 
9£ 000, 31733. 
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আলাপ করিতেন। সেই গৃহুটি হন্মান-কুণ্ডের নিকটস্থ একটি বিস্তৃত উদ্যানের 
প্রাস্তভাগে অবস্থিত। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যস্ত নানা শ্রেণীর 
লোক শ্রোতের ন্যায় অবিশ্রীস্ত ভাবে সেই গৃহ-বারান্দায় উপস্থিত হইত। 
তাহাদিগের ভিতর কেহ দয়ানন্দকে কেবল দেখিবার জন্ত, এবং কেহ কেহ 
সাহার সহিত আলাপ বা শান্্রালোচনা করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিত । 
কাশীর কোন সমাজপতি কিংবা কোন প্রসিদ্ধি-ষম্পন্ন পণ্ডিতকে দয়াননের 
নিকট গমন করিতে দেখ! যাইত না। তবে হইতে পারে যে, তাহারা গুপ্ত 
ভাবে গতায়াত করিতেন। ক্রমশঃ দয়ানন্দকে লইয়া আন্দোলন এতদূর 
প্রবল হইয়া! উঠিল যে, কাশীরাজ সতাস্থ পণ্ডিত ও অপরাপর সন্ত ব্যক্তি- 
দিগের পরামর্শ অন্থুসারে তাঁহার সহিত প্রকাস্তভাবে বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত 
বিবেচনা করিলেন। কারণ তাহার! বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিচার-ক্ষে্রে 
দয়ানন্দকে পরাভূত করিতে না পারিলে সেই উচ্ছ.সিত আন্দোলন-শ্বোত 
কিছুতেই নিবারিত হইবে না। এতদ্বারা বোধ হয় যে, কোন না কোন 
প্রকারে দয়ানন্দকে পরার্সিত করাই তীহাদিগের প্রথমাবধি সংকল্প ছিল। 
যাহা হউক ১৭ই নবেম্বর তাঁহার সহিত বিচারের দিন নিরূপিত হইল। 
সেই দিন অপরাহ্ন সময়ে পূর্বোল্লিখিত উদ্যানে কাশীরাজ উপস্থিত হইয়া 
বিচার-সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। বেলা তিন ঘটিকার 
সময় বিচারারস্ত করিয়া সন্ধ্যা মাত ঘটিকার সময় সমাপ্ত করা হইল। প্রথমতঃ 
দয়ানন্দ রাজপগ্ডিত তারাচরণকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, বেদের প্রামাণিকতা 
তিনি স্বীকার করেন কি না? তদুত্বরে তারাচরণ উহ শ্ীকার করায় বেদের 
কোন স্থলে পাষাণাদি মৃত্তিপূজার বিধি আছে কি না, এই বিষয়ে দয়ানন্দ তাহাকে 
প্রশ্ন করিলেন । তাহার উত্তরে তারাচরণ খুরাণের প্রমাণ উপস্থিত করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহ! দেখিয়! দয়ানন্দ বলিলেন যে, তিনি মনুস্থতি 
ও শারীরক-ুত্র প্রতৃতি বেদমূলক গ্রন্থ ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থের প্রামাণিকত৷ 
স্বীকার করেন না। এই কথার উত্তরে প্রসিদ্ধ বৈদাস্তিক বিশুদ্ধানন্ স্বামী 
একটি বেদাত্তত্র আবৃত্তি পূর্বক দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বেদে 
তাহার কোন মূল আছে কি না? তাহাতে দয়ানন্দ কিছুক্ষণ ইতম্ততঃ করিয়া 
বলিলেন যে, বেদের গ্রন্থ না দেখিয়া! .তিনি এই কথার উত্তর দিতে পারেন 
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না। তছুত্তরে বিশুদ্ধানন্দ কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা সহকারে বলিলেন যে, যদি গ্রন্থ না 
দেখিয়। বলিতে না পারেন, তাহা হইলে কাশীতে বিচার করিতে আদা 
তাহার পক্ষে উচিত হয় নাই। তাহাতে দয়ানন্দ বলিলেন,-_সমগ্র বেদ স্থতি- 
পটে অঙ্কিত করিয়া রাখা কোন পণ্ডিতের পক্ষেই সম্ভব নহে। তাহা শুনিয়া 
বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলিলেন যে, .সমগ্র বেদ তাহাদের সকলেরই 
কণ্স্থ রহিয়াছে। তখন দয়ানন্দ তাহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন উপধূ্ণপরি 
জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা দয়ানন্দের একটি প্রশ্নেরও 
উত্তর দিতে পারিলেন না। তন্দারা সমগ্র বেদ যে, তাহাদিগের কাহারও কণঠস্থ 
নহে, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। তাহার পর বেদে প্রতিমা ও পৃষ্ঠি শদ আছে 
কি না, এই কথা পণ্ডিতগণ দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তহুত্ববরে তিনি 
বলিলেন যে, বেদে এই ছুই শব আছে বটে, কিন্তু এই ছুই শব মুষ্তি-পৃজা, অর্থে 
ব্যবন্ৃত হয় নাই। তৎপরে যে যে অর্থে এই ছুই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, 
দয়ানন্দ তাহার ব্যাখ্যা করিয়৷ বুঝাইয়। দিলেন। তাঁহার ব্যাখ্যা বিষয়ে 
পঙ্িতদিগের কেহই কোন আপত্তি করিলেন না। এতন্বারা বুঝ! গেল 
যে, হয় পণ্ডিতগণ এই ছুই শব্ধের যথার্থ অর্থ জানিতেন না, না হয় 
হারা বেদের সহিত উত্তমরূপে পরিচিত ছিলেন ন1। যাহা হউক কিছু 
ক্ষণ পরে মাধবাচার্য্য নামক একজন অখ্যাতনামা পণ্ডিত বেদের ছুইখানি 
পত্র বাহির করিলেন, এবং তন্মধ্যস্থিত পুরাণ শবের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করায় 
দয়ানন্দ তাহা বিশেষণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়! দিলেন। কিন্তু বিশ্ুদ্ধানন্দ সেই 
ব্যাখ্যা ত্রাস্ত বলিয়া স্পর্ধা সহকারে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
তখন সেই পুরাণ শবের ব্যাকরণান্থুমোর্দিত অর্থ লইয়া কিছুক্ষণ বিচার চলিতে 
লাগিল। কিন্ত অবশেষে আপত্তিকারীদিগকে নীরব হুইয়! থাকিতে হইল। 
তদনস্তর পূর্বোক্ত মাধবাচারয্য পুরর্ব্বার ছইখানি বেদপত্র বাহির করিয়া পাঠ 
করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যজমান যজ্ঞের পর দশম দিবসে পুলা 
শ্রবণ করিবেন। সেই পুরাণ শব্ধ কাহার বিশেষণ, মাধবাচার্য এই কথা দয়া- 
নন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন। দয়ানন্দ সেই উল্লিখিত অংশ মনোযোগ পুর্ববক 
দেখিবার অভিপ্রায়ে বেদপত্র ছুইধানি হস্তে লইলেন। তিনি হম্তস্থিত বেদ- 
পত্রের প্রতি ছুই মিনিট কাঁলও দৃষ্টিপাত করেন নাই, এমত সময়ে পঞ্ডিতগণ 





১২৪ দয়ানদ্দ-চরিত। 


দণ্ডায়মান হইয়া, দয়ানন্দ উত্তর দিতে পারিলেন না-__দয়ানন্দ পরাজিত হইলেন, 
এই কথা উপহাস সহকারে ও উচ্চস্বরে বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন। 
বলা বাহুল্য যে, দয়ানন তাহার উত্তর কাশীর বিচার-পুস্তকে পরে প্রকাশিত 
করিয়াছিলেন।” 

এই মম্পর্কে নিষ্নলিখিত বৃতবান্তটি স্ুগ্রসিদ্ধ পায়োনিয়র পত্রিক! হইতে 
উদ্ধৃত হইল। যদিও বৃতবান্তটি বহুদিন পরে লিখিত, তথাপি গাঠকদিগের 
নিকট উপস্থিত বিষয়ে একটি উজ্জ্বল ও যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করিবার অভি- 
প্রায়েই আমর! ইহা প্রকাশিত করিলাম। বৃত্ান্তটি এইরূপ )-- 
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ইহার মর্দ এই “প্রায় দশ বৎসর পূর্বে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত 
কাশীস্থ পঙ্ডিতদিগের প্রথম শাস্ত্রবিচার হয়। সেই বিচারক্ষেত্রে মুহ্তিপূজা 
বেদাদি শান্ত্র-সন্মত কি না, তাহাই প্রমাণিত করিবার জন্য দয়ানন্দ কাশীর 
পণ্ডিতবর্গকে ম্পর্ধীর সহিত আহ্বান করেন। প্ডিতগণ দয়ানন কর্তৃক 
আহত এবং কাশীরাজের পরিচালনায় পরিচালিত হইয়া! বিচারার্থ উপস্থিত 
হয়েন। ছূর্ণামন্দিরের নিকটস্থ একটি উদ্যান-বাটিকাতে মহাবিচারের 
আয়োজন হয়। স্বয়ং কাশীরাজ বিচার-সভার সভাপতি ছিলেন। শত 
শত সুশিক্ষিত পণ্ডিত-পুরোহিত এবং সহস্ত্র সহত্র অশিক্ষিত ব্যক্তি ম্হাবিচার 
দেখিবার অভিপ্রায়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাশীর রাজপণ্ডিত 
তারাচরণ তর্করত্ব ও সংস্কৃত কলেজের তৃতপূর্ব্ব অধ্যাপক পণ্ডিত বান শাস্ত্রী 
_বমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে দয়ানন্দের সহিত শাস্তর-বিচারে প্রবৃত্ 
ছয়েন। পরে অপরাপর পণ্ডিতগণও ত্বাহাদিগের সঙ্গে যৌগদান করেন। 
প্রত্বকত্-নন্দিনী নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক বিচার-বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । প্রত্বকত্র-নন্দিনীতে সেই ৰিচার-বিবরণ পরে প্রকা- 
শিতও হ্ইয়াছিল। যাহা হউক জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সম্বন্ধে পঙ্ডিতগণ দৃঢ়তার 
সহিত বলেন যে, গ্িছদিদিগের নিষেধ-স্চক দশাদেশের মত মুষ্তিপূজা বেদে 
বিশিষ্টভাবে নিষিদ্ধ হয় নাই। তততিত্ন পুরাণে ত শ্পষ্টাক্ষরেই উহার বিধি রহি- 
য়াছে। কিন্তু দয়াননদ পুরাণের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন নাই ;__বিশেষতঃ 
পুরাণ শব যে প্রাচীনতর গ্রন্থে বিশেষণরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা তিনি 
প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিতগণ উহা বিশেষ্য বলিয়া 
প্রতিপাদনার্থ তর্ক করিয়াছিলেন । তাহার পর দয়ানন্দ বেদের কোন স্থলে 
পুরাণ শব বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে কি না, তাহা পরদ্নার্থ পঙিতদিগকে 
অনুরোধ করেন। এমত সময়ে জনৈক পণ্ডিত একথানি প্রামাণ্য গ্রন্থে 
কএকটি পত্র উপস্থিত করিয়া তাহা হইন্ডে পুরাণ শব বিশেষ্য-বাচক বলিয়া 
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বলিতে না পারিয়। নতশির হইয়। রছিলেন। এইরূপে কাণীৰ পণ্ডিতগণ 
,বিচারে জয়লাত করিয়া করতালি প্রদান করিতে থাকেন। কতকগুলি 
উগ্রপ্ররূতি অশিক্ষিত ব্যক্তি দয়াননের দেহম্পর্শ করিতে উদ্যত হইলেও 
, কাশীরাজের সমক্ষে তাহা করিয়! উঠিতে পারে নাই। বিচারের পর দয়ানন 
যে কএক দিন কাশীতে ছিলেন, সে কএক দিন তীহাকে হ্বতমান বা বত- 
গৌরব হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে পত্ডিতগণের বিজয়-নংবাদ চারিদিকে 
বিঘোধিত হওয়ায় হিন্দুদিগের হৃদয় আননে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। ফলতঃ 
বারাণসীর পণ্ডিতদিগের সহিত দয়ানন্দের প্রথমবারের শী্সরবিচার সম্বন্ধে 
এই বৃত্ান্তটি যে অনতিরঞ্জিত ও যথাবথ, তদ্ধিষয়ে অণুমাত্রও সনেহ হইতে 
পারে না, 
কিন্তু উল্লিখিত বৃত্তাস্তটি অযথা বলিয়। এক ব্যক্তি এইরূপে উহার প্রতি- 
বাদ করিয়াছেন) রি 
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ইহার মর এই £--“কাশীর বিচার-বৃত্বান্ত পুঙ্থানুপুঙ্খ ভাবে প্রকাশিত 
করা এই স্থলের পক্ষে উপযোগী নহে। তবে ধাহারা এই বিষয়ের তথ্য 
জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা তথাকার ব্রিজতৃষণ দাসের নিকট হইতে 
কাশীশাস্্রার্থ নামক পুস্তিকা ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে পারেন। মুষ্তিপৃজা 
বেদান্থমোদিত কি না, এই প্রশ্নই কাশীর বিচারের মূল প্রশ্ন ছিল। কিন্ত 
পণ্ডিতগণ মূল প্রশ্্রের কোন প্রকার উত্তর প্রদান করিতে না৷ পারিয়া নানা 
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অপ্রাসঙ্গিক কথার আলোচনা করিয়াছিলেন। বলিতে কি, মূল বিষয়টি 
ছাড়িয়া দিয়া এবং অপরাপর নান! বিষয়ে নানা অপ্রাসঙ্গিক কথা উত্থাপিত 
করিয়া কাশীর পঙ্ডিতগণ সেই বিচার-ব্যাপারকে প্রকৃত পক্ষেই একটা তামাস। 
করিয়া তুলিয়াছিলেন। এইরূপ স্থলে * * কি প্রকারে বলেন যে, স্বামিজী 
কাশীর পগ্ডিতদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছেন !” 

উপস্থিত বিষয়ে অপর এক ব্যক্তির মত উদ্ধৃত হইল । তিনি লিখিয়াছেন,__ 
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১২৮ দয়ানন্দ-চরিত। 
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উপরি-উদ্ধৃত ইংরাজি অংশের তাৎপর্ধ্য এই £-_“কাশীক্ষেত্র মৃষ্ঠিপূজার 
ছরদস্বরূপ,_অধিকন্ত মহাদেবের ত্রিশূলোপরি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কাশীধাম 
ভূমিকম্পনেও কখন কম্পিত হয় না। কিন্তু সম্প্রতি, গুজরাটদেশীয় 
একজন সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ব1 প্রভাবে কাশীধাম কম্পিত হুইয়! উঠিয়াছে। 
সন্ন্যাপীর নাম দয়ানন্দ সরন্বতী। হিন্দুদিগের মৃত্তিপূজা উচ্ছেদ করিবার 
মানসেই দরম্বতী মহাশয় কাশীতে উপস্থিত হুইয়াছেন। তিনি বেদকে 
হিন্দুর একমাত্র ধর্শশান্ত্, বলিয়া সম্মান করেন, এবং পুরাণাদি গ্রস্থকে কল্পনা- 
কল্পিত, বিশেষতঃ স্থার্থপরায়ণ আধুনিক পণ্ডিতদিগের বুদ্ধি-প্রস্থত বলিয়াই 
অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। দয়ানন্দ বলেন যে, বেদে আদৌ মৃত্তিপূজার প্রসঙ্গ 
নাই। এমন কি যদি বেদের কোন স্থলে মুত্তিপূজার কোন প্রসঙ্গ থাকে, 
তবে তাহ! দেখাইবার নিমিত্ত তিনি কাশীস্থ পঙ্ডিতমগডলীকে বিচারক্ষেত্রে 
আহ্বান করিয়াছেন। তদন্থসারে রামনগরের + মহারাজা কাণীস্থ পণ্ডিত ও 
অপরাপর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে লইয়৷ কিছুদিন পূর্বে এক মহাসভার অধি- 
বেশন করিয়াছিলেন । সভাতে দয়ানন্দের সহিত পঞ্ডিতগণের বহুক্ষণব্যাপী 
বাকৃ-ুদ্ধ হইয়াছিল। শান্তর সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের তীক্ষদৃষ্টি থাকিলেও তাহারা 
নিঃসংশফ়িতরূপে দয়ানন্দের নিকট পরাজিত হুইয়াছিলেন। বলিতে কি, 
তাহাকে স্তায়ান্ুমোদিত বিচারে পরাজিত করা৷ অসম্ভব বুঝিতে পারিয়৷ পণ্ডিত- 
গণ অন্তায়ানুমোদিত বিচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহারা মৃদ্ত 
পুজা বেদ-প্রতিপাদিত বলিয়া প্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে কএকটি পৌরা- 


* 20091710000 0900061870 ]810021 17. 
+ রামনগরে খাকেন ষলিয়। কাশীর মহারাজাকে রামনগরের মছারাজাও বলিয়া থাকে। 
রামনগর কাশীতলবাহিনী গঙ্গার অপর পারেই প্রতিষ্ঠিত । 


বিচার বিষয়ে বিভিন্ন মত ১২৯ 


ণিক মন্ত্র* বৈদিক মন্ত্রূপে উল্লেখ পূর্বক দয়াননের হান্তে অর্পণ করিয়া- 
ছিলেন। দয়ানন্দ অর্পিত ও পত্রলিখিত মন্ত্র কএকটি দেখিতেছেন মাত্র, এমত 
সময়ে পত্তিতগণ করতালি প্রদান করিয়া বলিয়! উঠিলেন যে, দয়ানন্দ পরাজিত 
হইয়াছেন। দয়ানন্দ পণ্ডিতদিগের এইরূপ অন্তায় ব্যবহারে হুঃখিত হইলেও 
নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন নাই। অধিক কি, তিনি এখনও অধিকতর উৎ- 
সাহের সহিত তথাকার পণ্ডিতদিগকে শাস্ত্র-সংগ্রামে আহ্বান করিতেছেন। 
তিনি একাকী হইলেও বিপক্ষদলের ভিতর বীরের ন্যায় অবিচলিত হইয়া 
রহিয়াছেন। কারণ দয়ানন্দ সত্যরূপ ছূর্ভেদ্য বর্ম দ্বারা আপনাকে আবৃত 
করিয়াছেন। সুতরাং তাহার বিজয়-পতাকাও বারুভরে মন্দ মন্দ আন্দোলিত 
হইতেছে। তিনি সত্যধর্শ-বিচার নামক একখানি পুস্তকে উল্লিখিত 
বিচার-বৃত্বান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং বেদের কোন স্থলে মুর্ডি-পৃূজার 
পরিপোষক কোন কথা আছে কি না, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 
বারাণসীর পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু বারাণসীর কোন 
প্ডিতই তর্দীয় আহ্বানের উত্তর প্রদানার্থ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। 
আমরা একদিন স্তাহার সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত ছূর্গা-বাড়ীর সন্গিকট আনন্দ- 
বাগে গমন করিয়াছিলাম । আমরা গিয়! দেখিলাম যে, দয়াননের মুষ্তি খধির 
্ায়, তাহার মুখ সর্বদাই প্রফুল্ল ও প্রর্কতি যার পর নাই সরল। আমা-. 
দিগের সহিত কথা. বলিবার সময় বোধ হইল যে, তাহার মুখ হইতে যেন 
স্থধা-বরিষণ হইতেছে । অষ্টাদশ বংসর কাল বেদালোচনার পর দয়ানন্দ এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মূর্তিপৃজ! কোন অংশেই বেদান্থকুল নহে। 
তিনি সাংসারিক সখ সর্ব প্রকারেই পরিহার করিয়া কঠোর ভাবে কালাতি- 
পাত করিতেছেন, এবং হিন্দু ধর্থের সংস্কার পূর্বক স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ 
সাধন করিবার অভিগ্রায়েই আশাম্বিত হইয়া! রহিয়াছেন। তিনি বেদ- 





* কাশী-শান্্ার্থ নামক হিন্দি পুস্তকে যেরূপ দৃষ্ট হয়, তাহাতে পণ্ডিতগণ দয়ানন্দের হস্তে 
কোন পৌরাণিক মন্ত্র বেদমন্ত্র ধলিয়। প্রদান কক্িয়াছিলেন, এরূপ মনে হয় না। পণ্ডিতগণ 
ভাহার নিকট যে সামবেদীয় ব্াঙ্মণবিশেষের মন্ত্র উপস্থিত করিয়াছিলেন; এই কথ! কাশী- 
শান্ার্ধে উল্লিখিত আাছে। তধে উল্লিগিত নাই গলিয়াই পৌরাণিক মন্ত্র চপস্থিতির কথা 
অসপ্তবও ন| হইতে পারে। 

১৭ 


১৩০ ঘয়ানন্দ-চরিত। 


প্রতিপাঁদিত বিশুদ্ধ ব্রহ্মবাঁদ প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে রি বেদ-বিদ্যালয় 
স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।” 

কাশীর পত্ডিতগণ দয়ানন্দের সহিত বিচারে বিচার-নীতি অসম্মানিত করি- 
যাই নিরস্ত রহিলেন না। তাহারা দয়ানন্দ পরাজিত * হইয়াছেন বলিয়া 
বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন । দয়ানন্দ প্রতি-বিজ্ঞাপন প্রচার পূর্বক তীহা- 
দিগের উক্তি অমূলক বলিয়৷ ঘোষণা! করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তিনি 
শান্ার্থের পর কাশীতে যে কএক দিবস অবস্থিতি করিলেন, তাহার ভিতর 
এক দ্রিবসের জন্যও তথাকার পণ্ডিতবর্গকে বিচারার্থ আহ্বান করিতে কুন্টিত 
হইলেন না। কেবল ইহাই নহে, তিনি এই ঘটনার পর যত বার বারাণনীতে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, মৃষ্তিপূজা। বেদানুমোদিত কি না! তাহ! প্রতিপাদন করি- 
বার নিমিত্ত তথাকার পঙ্ডিত-পুঙ্গবদিগকে তত বারই আহ্বান করিয়াছিলেন । 
আশ্চর্য্যের বিষয়, দয়াননোর আহ্বানে পণ্ডিতদিগের ভিতর কেহই অগ্রসর 
হইলেন না। অথচ অপর দিকে তীহার পরাভূতি-রূপ অসত্য সংবাদ প্রচার 
করিতেও পণ্তিতগণ লজ্জা বোধ করিলেন না। যাহা হউক ইতোমধ্যে কতকগুলি 


৮ 


* কাশী-শান্ত্রার্থে যে দয়ানন্দ পরাজিত হয়েন নাই, এই বিষয়ে আমাদিগের হস্তে আরও 
প্রমাণ রহিয়াছে। ফরাকাবাদের পূর্ববোল্লিখিত রইস্‌ পাঙ্গালাল এই বিষয়ের তথ্য জানিব।র 
জন্য কাশীতে যাইয়া অনুসন্ধান পুর্বক অবগত হইয়াছিলেন যে, দয়ানদ পরাজিত হয়েন 
নাই। পূর্বোক্ত আত্মানন্দ স্বামী কাশী-শাস্ত্ার্ধের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনিও 
পূর্বোলিখিত পণ্ডিত গোপাল রাও হরির নিকট আসিয়। বলিয়াছিলেন যে, দয়ানন্দ পরাস্ত 
হয়েন নাই,_-কাশীর পণ্ডিতগণই পরাস্ত হইয়ছেন। এতত্তিন্ন আমাদিগের শ্রদ্ধাতাজন 
সুহৃদ ব্যারিষ্টার স্রীযুক্ত চন্্রশেখর সেন মহাশয় বিচারের সময় কাশীতে ছিলেন, এবং তিনি 
দয়ানন্দের সহিত কতকট। আত্মীয়ত। হুত্রেও আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার মুখেও শুনিয়|ছি 
যে, কাশীর বিচারে স্বামিজী পরাজিত হয়ে নাই। বিচারের পর দিন স্বামিজী সেন- 
মহাশয়কে বলিগ্লাছিজেন,--“আঁমি পরাজিত হই নাই,--আমি পরাজিত হইয়াছি বলিয়! 
গঙ্ডিতগণ একটা কোলাহল তুলিয়াছিলেন মাত্র।॥ বিচারের পর দয়ানন্দকে যে প্রহার 
করিবার উদ্যোগ হইয়াছিল, এবং পুলিসের সাহাযো যে সে উদ্যোগ ব্যর্থ হইয়া! গিয়া. 
ছিল, এই কথাও দেন-মহাশয়ের মুখে গুন| যায়। কাশীর পওডিতগণ উপরি-উদ্ত বিজ্ঞ।পন- 
গত্ত ভিন্ন দয়ানন্দ-পরাতূতি নামক সংস্কৃতে এবং দর্জন- -মত-মর্দন-নামক হিন্দিতে এক এক 
খানি পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 
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ক্লেলওয়ে কর্মচারীর অনুরোধ-পরতন্ত্ হইয়া দয়ানন্দ এক দিন মোগলসরায়ে 
গমন: করিলেন। তাহার মহিত অবাধে ধর্ঘালোচন! করাই তাহার্দিগের 
অভিপ্রায় ছিল। হালিসহর-বাসী শ্রীযুজ দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বামি 
জীকে এই প্রকারে আহ্বান করিবার পক্ষে অগ্রণী ছিলেন। স্বামিজী তাহা" 
দিগের সহিত মোগলসরাঙ্ের মাঠে উপস্থিত হইলেন, এবং তৃণাবৃত ভূমির 
উপর উপবিষ্ট হয়! নানারূপ হিতকর কথার প্রসঙ্গে তাহাদিগের পরিতৃপ্থি 
সাধন পূর্বক কাশীতে চলিয়া! আমিলেন। 

কাশীধামে একটি বেদবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠার্থ দয়ানন্দ অভিলাষী হইয়াছিলেন। 
কেবল কাঁশীধামে নহে,__ভারত সাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা নগরে বৈদিক 
ধর্শের আলোক. বিকিরণার্থ একটি বৈদিক পাঠশালা স্থাপনেও “তিনি 
কৃতমংকল্প হইলেন। উপস্থিত বিষয়ে পেটিয়ট পত্রিকায় পূর্বোপ্লিখিত 
সদাশয় লেখক এইরূপ লিখিয় গিয়াছেন ₹_. . 
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উল্লিখিত কথাগুলির তাঁৎপর্ধ্য এই ধে,__ “দয়ানন্দ মরস্কতীর প্রস্তাবিত 
বৈদিক বিদ্যালয় স্থাপন পক্ষে আমরা হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গকে আগ্রহ সহকারে 
আহ্বান করিতেছি। কারণ এখনকার শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের প্রায় সকলেই 
অন্তরে একেশ্বর-বাদী। কেহ কেহ পিতা মাত! বা আত্মীয়স্বজনদিগের 
অন্থুরোধে মূর্তিপৃজার পোষকতা করিলেও অনেকেই এখন প্রকাণ্তভাবে 
্রাহ্মমত পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই উন্নতি-প্রবাহ কিছুতেই রুদ্ধ হইবার নহে। 
স্থুতরাং বৈদিক ধর্মের পুনরুদ্দীপন পূর্বক প্রচলিত হিন্দু মতের সংস্কার 
বিধান করিতে চেষ্টা কর! দকলেরই  কর্তব্য। এই কার্যে সহায়ত! করিলে 
মনাতন ধর্ধ-রক্ষিণী-দভা নিশ্চরই হিন্দুদাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইবেন।” 


₹ 206 1310.009 72009001870 .12100215 17. 
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.পেটটিযট-পত্রিকার ভূয়োদর্শী সম্পাদক এই উৎসাহ-পরিপুরিত ও ন্ুযুক্তি- 
যুক্ত কথাগুলি অন্তরের সহিত অনুমোদিত করিয়াছিলেন। প্রস্তাবিত বৈদিক 
বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যে এতদ্দেশের প্রতৃত মঙ্গল সাধিত হুইবে, তাহ 
তিনি বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই কারণ তিনি কেবল 
পূর্কোল্লিখিত কথাগুলির অনুমোদন বা সমর্থন করিম্বাই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন 
নাই। পক্ষান্তরে কি উপায় অবলম্বন করিলে এই গুভসাধক সংকর্টি কার্যে 
পরিণত হইতে পারে, এবং কার্যে পরিণত হইলে ইহার পরিচালন পক্ষে কি 
পরিমাণ ব্যয় পড়িতে পারে, ইতাদি অত্যাবস্ক বিষয়গুলিও তিনি উপরি- 
উল্লিখিত পত্রপেখককে অনুরোধ সহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । *' 
পত্রলেখক মহাশয় এই প্রকারে অন্থরুদ্ধ বা জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রস্তাবিত বেদ- 
বিদ্যালয়ের ব্যয়াদি সম্বন্ধে পেটিয়ট-সম্পাককে পুনর্বার এইরূপ লিখিয়া- 
ছিলেন £__ 
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উপরি-উদ্ধূত ইংরাজি অংশটি আলোচনা করিয়া বুঝা যাঁয় যে, স্বামিজী 
প্রস্তাবিত বৈদিক পাঠশালায় প্রথমতঃ মাসিক পঁচাত্তর হইতে এক শত টাকা 
বেতনে একজন অধ্যাপক নিয়োজিত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তীয় 
আচার্যের কোন উপযুক্ত শিষ্যকেই অধ্যাপক-পদে নির্বাচিত কর! তাহার 
অভিপ্রায় ছিল। তিনি স্বীয় নির্ধারিত পদ্ধতির উপর বেদবিদ্যালয়ের সমগ্র 
শিক্ষা-কার্ধ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। বিদ্যার্থিগণ প্রথম- 
নিয়োজিত অধ্যাপকের নিকট ছুই বসর কাল সাহিত্য-শিক্ষা করিবেন, এবং 
তাহার পর অপর অধ্যাঁপক-সমীপে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইবেন, এইরপ নিয়মানগু- 
সারে তিনি বেদবিদ্যালয়ের শিক্ষা-সম্পাদ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন । দস্বা- 








১৩৪ দয়ানন্দ-চরিত । 


নন্দের বিশ্বাস ছিল যে, পাঠশালার পণ্ডিত অথবা সংস্কৃত কলেজের অপেক্ষাকৃত 
উন্নত শ্রেণীর ছাত্রদিগের ভিতর অনেকেই বেদালোচনার নিমিত্ত তৎপ্রতিষ্ঠিত 
বিদ্ভালয়ে আগমন করিবেন। যাহ! হউক তিনি সংকল্পিত বিদ্যালয় সংস্থাপনের 
নিমিত্ত কলিকাতা আমিতে সম্মত ছিলেন, এবং বিদ্যালয়কে দৃঢ়তর ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে তথায় কিছুকাল অবস্থান করিতেও ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। 
অধিক কি, বেদবিদা। বিস্তারের পক্ষে তিনি কাশীধামকে কেন্ত্র্ূপে পরিগণিত 
করিবার ইচ্ছ। করিয়াছিলেন। কাশী-প্রতিষ্ঠিত বেদবিদ্যালয়ের শীখা-প্রশাখা- 
রূপে ভারতের প্রধান প্রধান স্থান সমূহে বিদ্যালয় কল স্থাপিত হয়, ইহা 
তীঁহার একটি আন্তরিক বাসন! ছিল। কিন্তু তাহার এই বাসন! সিদ্ধ হয় নাই। 
পৃর্বোল্লিথিত সদাশয় ব্যক্তি যদিও এই বিষয়ে আধ্য-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতে কিছুমাত্রও ক্রটি করেন নাই,_-এমন কি বেদ-সর্বস্থ সরস্বতী মহাশয়ের 
এই পরম হিতকর সংকল্পকে কাঁধ্যক্ষেত্রের বিষয়ীভূত করিবার মানসে যদিও 
তিনি আপনার উদ্যম-উৎসাহ প্রদর্শনে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন নাই, * তথাপি 
এই সম্পর্কে কার্ধ্যতঃ কিছু ঘটিয়া উঠা স্বামিজীর পক্ষে মন্তাবিত হয় নাই। 
যাহ! হউক দয়ানন্দ এই প্রকারে কাশীস্থ সুধী-সমাজে স্বীয় সিদ্ধান্ত অখ- 
গিত রাখিয়। এবং আপনার বিজয়-পতাক1 অনবনত করিয়! জানুয়ারি মাসের 
২৬শে তারিথে এলাহাঁবাদ গমন করিলেন । কেননা বেদবিদ্যালয়ের ব্যয়াদি- 
সংক্রান্ত পূর্ব-উদ্ধৃত ইংরাজি পত্রথানি মোগলমরাই হইতে ২৭শে তাঁরিখে 
লিখিত হইয়াছিল। আর সেই পত্জের শেষাংশে প্রকাশিত রহিয়াছে যে,_. 
“স্বামিজী গত কল্য কাশী পরিত্যাগ করিয়। এলাহাবাদে গিয়াছেন।* এতঘ্বার! 
বুঝা যায় যে দয়ানন্দ সে বারে কাশীধামে প্রায় চারি মাস কাল অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন । 


51005 চ0703০০1১2010 7870 81270) 28 2 15071 4. 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


৪ এস ও স্পেস 





কলিকাতা আগমন,--গ্রমোৌদকাননে অবস্থান ও নান| লোকের সহিত আ৷লাপ,-- 
কেশবচত্ত্র দেনের গৃছে গমন ও শান্্-ব্যাথ্যা)-ত্রাঙ্মোৎদবে দেবেজ্নাথ 
ঠাকুরের গৃহে আগমন,-:কএক স্থানে বক্ততা--হ্গলি 
গমন ও পঙ্ডিত তারাচরণ প্রভৃতির 
সহিত বিচার । 


রহ 





১৮৭ ধুষ্টানের ৩০শে ডিসেম্বরের প্রকাশিত ইতডয়ান মিরার পত্রিকায় 
দয়ানন্দ সরস্বতীর কলিকাতা! আগমন-সংবাদ এইরূপে বিঘোষিত হয়) 
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ইহার অর্থ এই যে,-মুর্তিপূজার মহাটৈরী পত্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী-_ 
ধিনি অল্প দিন পূর্ব্বে কাশীস্থ পণ্ডতবৃন্দকে শীস্ত-ুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
ভারতের উত্তরাঞ্চলে খ্যাতি লাভ করিরাছেন, তিনি সম্প্রতি কৰিকাতায় 
আনিয়া রাজা যতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের নগরোপকষ্ঠস্থিত নৈনানের উদ্যানে 
অবস্থিতি করিতেছেন; এবং জিজ্ঞান্্ ও অপরাপর ব্যক্তিদিগের সহিত 
ধর্মালোচনা করিবার অভিপ্রায়ে তিনি সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরাজি ও বাঙ্গালা 
ভাষায় বিজ্ঞাপন-পত্রও প্রচারিত করিয়াছেন।” রাজ! যতীন্ত্রমোহনের 
নৈনানের উদ্যান গ্রমোদ-কানন বলিয়্াই বিখ্যাত। উহা কলিকাতার উত্তরে 
ও অনুরেই অবস্থিত। নগর-বাসের প্রতি দয়াননের বিভৃষ্টা ছিল। এই 


কারণ তিনি যখন যে নগরে উপস্থিত হইতেন, তখন সেই নগরের প্রাস্তবর্তী 
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কোন উদ্যানে অথবা! প্রান্তবাহিনী কোন নদী-তটে আপনার অবস্থিতির 
নিমিত্ত ব্যবস্থা করিতেন । এতন্্ারা নগরের অধিবাসিবর্গের সহিত আলো- 
চনাদির পক্ষে কোন অন্ুবিধা ঘটিত না, অথচ নাগরিক অশান্তি বা কোলাহুল- 
কষ্টও তাহাকে সহ করিতে হইত না। এই হেতু স্তাহার অবস্থিতির নিমিত্ত 
প্রমোদ-কানন নির্দিষ্ট হইয়াছিল ।* 

মিরার পত্রিকার উল্লিখিত সংবাদ অনুসারে দয়ানন্দ ডিসেম্বরের শেষেই 
কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গাব্ ধরিয়া হিসাব করিলে 
১২৭৯ সালের অগ্রহায়ণের শেষে কিংবা পৌষের প্রারস্ত সময়ে এখানে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া বুঝা-যায়। যাহা! হউক সেই সময়ে দয়ানন্দের 
সঙ্গে গজানন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। গজানন মৃজাপুরের অধিবাসী । 
তিনি স্বামিজীর নিকট মনুসংহিতা। পাঠ করিতেন, এবং তাহার সেবা কিংবা 
সহায়তার নিমিত্ত অপরাপর* কার্যেও নিয়োজিত রহিতেন। গজানন ঘে 
মনুসংহিতাখানি পাঠ করিতেন, তাহা স্বামিজীর স্বহন্ত-লিখিত। এদিকে 
পুর্ববোল্লিধিত বিজ্ঞাপন-পত্রান্ুসারে দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাতার্থ এখানকার 
অনেক লোক প্রমোদ কাননে গমন করিতে লাগিলেন। দয়ানন্দ প্রাতঃকাল 
হইতে ছুই প্রহর পর্যন্ত অভ্যাগতদিগের সহিত আলাপ করিতেন ন|। 
. তন্লিমিত্ব ত সময়ের ভিতর তথায় লোক-সমাগমও দেখ! যাইত না। 
অপরান্ধে ছুই তিন ঘটিকার সময় হইতে সেই উদ্যানাভিমুখে লোক-শ্োত 
প্রবাহিত হইতে থাকিত। অনেক লোক তাহাকে কেবল দেখিবার জন্যই 
যাইতেন, অনেক লোক তাহার সহিত শাস্ত্ালাপ করিতে আসিতেন, আবার 





* পূর্ব্বো্ত শ্রীযুক্ত চন্ত্রশেখর সেন ব্যারিষ্টার-মহাশয় দয়ানন্দকে কলিকাতা আনিবা'র 
পক্ষে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন | তিনি প্রথমতঃ দয়াননদর আগমন-পংবাদ লইয়! 
রীযু্ত দিজেক্রনাথ ঠাকুরের নিকট বান । কিন্ত তিনি স্বামিজীর অবস্থান বিষয়ে কোনরূপ 
ব্যবস্থ। করিতে অসামর্থ্য প্রকাশ করায়, সেন-মহাশয় রা শৌরীন্ত্রমোহন ঠাকুরের সমীপে 
গমন্‌ করেন | প্রথমে রাঁজ। শৌরীন্্রমোহনও-তাহার প্রস্তাবে তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ করেন 
নাই। কিন্তু পরছিন প্রাতঃকালে বখন চন্্রশেখর বাবু দয়ানন্দকে হাবড়! ষ্টেশন হইতে লইয়া 
শৌরীন্্রমোহনের গৃহে আমিলেন, তখন শৌরীন্্রমোহন একাস্ত বিনয় ও আগ্রহ সহকারে 
প্রমোদ-কাননে স্থামিজীর আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়। দিশেন। 


নানা লোকের সহিত আলাপ। ১৩৭ 


কোন ছিড্রান্বেধী লোক কোন না কোন ছল ধরিবার অভিলাষে তথায় 
উপস্থিত হইয়া তীক্ষদৃষ্টি সহকারে তাহার কাধ্যকলাপাদি পর্যবেক্ষণ 
করিতেন। দয়ানন্দ কখন উদ্যান মধ্যে, কখন উদ্যান-ম ধ্যস্থিত অষ্টালিকার 
ভিতরে এবং কখন ব৷ উদ্যানাস্তগ্ত পুক্করিণীর ঘাটে বসিয়া আগস্তক- ব্যক্তি- 
দিগের সহিত কথাবার্ত। বলিতেন। আগন্তকদিগের ভিতর প্রা সকল 
শ্রেণীস্থ লোকই দৃষ্ট হইত। পণ্ডিত মহেশচ্্র স্ায়রত্ব ও পঙ্ডিতবর তারনাথ 
তর্কবাচম্পতি প্রভৃতি শাস্ত্িগণ সরম্বতী-মহাশিয়ের নিকট গমন ক্রিতেন। 
শ্রীযুক্ত কেশবচন্ত্র সেন, শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বস্তু ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্ত্রনাথ ঠাকুর 
্রস্থৃতি সুশিক্ষিত ও দেশ-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ দয়ানন্দের পার্শ্ববর্তী হইতেন। 
আর রাজা শৌবীন্ত্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতির মত ধরশ্ব্্যপতি ও উচ্চপদান় 
ব্যক্তিগণও তথায় মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন। এততিন্ন অপরাপর 
আগন্তকর্দিগের ত কথাই নাই। ইহাদিগের ভিতর বাঁচস্পতি ও বাশ্মিবর 
কেশবচন্দ্রকে দয়ানন্দের নিকট প্রায়ই দেখা যাইত । স্বামিজীর সহিত কেশব- 
চন্দ্রের জন্মান্তরবাদ লইয়া আলোচনা হইয়াছিল। তত্তি্ন অদ্বৈতবাদ বেদ- 
প্রতিপার্দিত কি না, এই বিষয়েও সেন-মহাশয় তাহার সহিত আলাপ করিয়া- 
ছিলেন। বন্থজ-মহাশয়ের সঙ্গে হোমের কথা উথাপিত হয়। তিনি হোমকে 
ুত্তিপূজার অন্ততম অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করায় দয়ানন্দ বলিয়াছিলেন যে, 
যে কার্ধ্য ব্ন্ম্মরণ পূর্বক অন্ুঠিত হয়, বিশেষতঃ যাহা লোকর্ম্াথারণের 
শুভোদেশেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, তাহা কখন মুষ্তিপূজার অক্গ মধ্যে 
পরিগণিত হইতে পারে না। ইহা শুনিয়৷ রাজনারায়ণ বাবু ততসম্বন্ধে 
আর কোন কথাই বলেন নাই। হিন্দুধর্মের শ্েষ্ঠতা নামক বন্থজ-মহাশয়ের 
বক্ততাপুস্তকও দয়াননের নিকট পঠিত হইগাছিল। পাঠান্তে দয়াননদ 
তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, হিন্দুধর্দের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন পক্ষে পুরাণ-তন্ত্রের 
প্রমাণ গ্রহণ করা যুক্তি-সঙ্গত হয় নাই। শান্্ীয় প্রমাণের স্থলে অন্ততঃ 
মহাভারত পর্যযস্তই পরিগৃহীত হইতে পারে। 


».. একদিন বৈকালে পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া স্বামিজী সমাগত লোক 


_ সহিত আলাপ করিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজ! শৌরীন্্রমোহন শকটারোহণ 


পূর্বক প্রমোদ-কাননে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিতির অল্লক্ষণ পরেই এক 


৯৮ 


১৩৮ 1. ধঈয়ানন্দ-চক্রিত। 


স্যক্ধি আসিয়! দয়ানন্দকে বলিলেন--পরাঁজা বাহাছুর আপনাকে ডাকিতে- 
ছেন।” ততুত্তরে দয়ানন্দ বলিলেন, “আমি অভ্যাগ্রত লোকপ্চিগের সহিত 
আঁলাঁপ করিতেছি, ন্ুতরাং এখন উঠিম্না যাঁওয়। আমার পক্ষে সম্ভাবিত নহে ।” 
শৌরীন্ত্রমোহন নংবাদ-বাহকের মুখে সেই কথা অবগত হইয়া অবশেষে নিজেই 
তথাদ্ঘ উপস্থিত হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে শ্বরের উৎপত্তি-স্থান বিষয়ে 
দয়াননকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন । জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে তিনি যাহ! 
ৰলিলেন, তাহা বুঝিতে না৷ পারা এবং তন্লিমিত্ত দয়ানন্দ কিঞ্চিৎ বিরক্কি 
প্রকাশ করায় শৌরীন্্রমোহন কিয়ংপরিমাণে জুদ্ধ হইয়া! তথ! হইতে চলিয়া 
গেলেন । এই ঘটনার পর কলিকাতার কোন কোন স্থলে,-_-এমন কি সংবাদ- 
পত্র-কিশেষে দয়াননদের সম্বন্ধে কতকগুলি অযথা বা অমূলক কথা আলোচিত 
হইতে লাগিল। * এতদ্বারা অনেকে অস্থুমান করিয়া! থাকেন যে, শোরীন্্র- 
মোহনের সংস্ষ্ট বা আশ্রিপ্ত ব্যক্তিদ্গের মধ্যেই হয়ত কেহ সেই মকল 





* “কম্যাচিৎ বরাহনগর বাসিনঠ, এই নামে এক ব্যক্তি দয়ানন্দ সম্বন্ধে কতকগুলি 
অযথ| ও বিদ্বেষমূলক কথ! সোমপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিয়া- 
ছিলেন। সেই বাক্তিটি যেরাজ| শৌরীন্্রমোহনের ইঙ্গিত-পরিচালিত হইয়াই এইরূপ 
কার্যে রত হইয়াছিলেন, তাহ! ভাহার প্রকাশিত পত্রথানি পাঠ করিলে বুঝা যায়। 
'সৌমপ্রকাশের শাস্তরদর্শা সম্পাদকও এই বিষয়ে পক্ষপাতিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 
ফারণ দয়ানন্দের কতিপয় অনুরাগী ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি পূর্ববোস্ত অযথ| ও বিদ্বেষ- 
মুলক পত্রের প্রতিবাদ পুর্বক সোমপ্রক।শে একখানি পত্র পাঠাইয়াছিলেন, কিন্ত 
সম্পাদক-মহ।শয় সেই গ্রতিবাদ-পত্র পত্রিকান্থ ন! করায় তাহার! ঢাকার হিন্দুহিতৈষিণী 
পন্ধিকার তাহ! প্রেরিত ও প্রকাশিত করিয়া দয়ানগকে অযথ। আক্রমণ হইতে রক্ষা! 
করিয়াছিলেন । অধিক কি সৌমপ্রকাশ-সম্পাদক নিজেও স্বামিজীর প্রতি বিদ্বেষ-বিমিত্রিত 
ভাবের পরিচয় প্রদান করিতে ক্রটি করেন নাই। কেনন! তিনি ম্বামিজীর সম্থদ্ধে 
লিখিয়াছিলেন,--“ইনি দিখ্বিজয় প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইল সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। 
শক্করাচারধ্য দিখিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়। অদ্বৈতবাদ সংস্থাপন করিয়! যেমন জগতের উপকার 
করিয়। গিয়াছেন, ইহার তেমন কোন মহান্‌ উদ্দেশ্ত আছে কি ন| আমরা বলিতে পারি 
ন1। কিন্ত আমর। ইহার বিচার প্রণালীর যেরাপ প্রবাদ গুনিতে পাঁইতেছি, তাহাতে ত 
স্পষ্ট বোধ হয়, আত্ম-পাণডিত্য প্রকাশ করিয়া খাতিলাভ করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্ব।” 
বসোমপ্রকাশ ১২)ন নাল ২১ শে ফান্ধন। 


কেশবচন্দ্র সেনের. গৃছে গমন। ১৩৯ 


অমূলক কথার রচনা করিয়া গরচারিত করিক্জছিন। এ প্রকার অনুমান 
আমাদিগের বিবেচনায় অসঙ্গত নহে। 

সমাগত লোকদিগের সহিত আলোচনা ব্যতীত দয়ানন একদিন আর্ত 
হইয়া! তক্তিভাজন কেশবচন্ত্র সেনের গৃহে গমন করিলেন । যে দিবস, অপরাহ্ন 
কেশবচন্ত্রের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, তিনি সেই দিবস মধ্যান্ছেই .ভায়তব- 
বর্ষীয় কৌতুকাগারে গমন করিয়াছিলেন এই সম্বন্ধে ১৮৭৩ খুষ্টাবের, ২২ই 
জানুয়ারির ইত্ডিয়ান মিরারে নি্লিখিত বৃত্ান্তটি পরিরৃষ্ট হয়। সেই বৃত্ধাস্তটি 
এইরূপ £_ 
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এতদ্বারা বুঝা যায় যে, ৯ই জাঙ্কুয়ারি বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্ন কালে স্বামিজী 
ভারতীয় কৌতুকাগারে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরেই কেশবচন্দ্রে 
ভবনে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রধানতঃ বেদ ও উপনিষদের গ্রন্থ ক্রয় করাই 
তাহার কৌতুকাগার গমনের উদ্দেশ্ত ছিল। কেশবচন্দ্রের আলয়ে দয়ানন্দের 
সহিত সদালাপার্থ বহুতর ত্রাহ্গ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সম্মিলিত ব্রাঙ্গদিগের 
অনেকেই তাহাকে আর্ধ্জাতির শান্্র ও ধর্ম বিষয়ে অনেক প্রকার প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা! করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সমূহের সহুত্তর প্রদান পূর্বক 
জিজ্ঞান্মুদিগকে বিমোহিত করিয়া তুলিলেন। বিশেষতঃ দয়ানন্দের বক্তৃতা 
বা শাসত্ব্যখ্যা শুনিয়া সমাগত ব্যক্তি মাত্রেই বিস্মিত হইয়া! উঠিলেন। কারণ 
একজন কৌপীন-কমগ্লুধারী সন্ন্যাসী ইউরোপীয় বিদ্যায় সর্বতোভাবে 
অনভিজ্ঞ হইয়া সমাজ, শাস্ত্র বা ধর্্ব সম্বন্ধে এপ্রকার মার্জিত উচ্চ ও উদার 
মত পোষণ করিতে পারেন, এমন কি একমাত্র বেদরূপ ত্রঙ্ধাস্ত্রর সহায়তা 
অবলষবন পূর্বক সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কীয় যাবতীয় ভ্রান্তি নিরাকরণে উদ্যাত 
হইয়া থাকেন, ইহা দেখিয়া কে না বিশব্াবিষ্ট হইবেন? * উপস্থিত ব্ষিয়ে 
অদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,_-“কেশব বাবুর 
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১৪০ দয়ানন্দ-চরিত । 


বাটাতে যে দিন প্রথম দয়ানন্দের বক্তৃতা গুনিলাম, গে দিন একটি নূতন 
ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। সংস্কৃত ভাষায় যে, এমন সরল মধুর বত্তা 
হইতে পারে, জানিতাম না। তিনি এমনি সহজ সংস্কৃত বলিতে লাগিলেন যে, 
সংস্কৃত ভাষায় যে ব্যক্তি মহামূর্থ, সেও অনায়াসে তাহার কথা বুঝিতে লাগিল । 
আর একটি বিষয়ের জন্য আশ্চর্য হইলাম। ইংরেজি ভাষানভিজ্ঞ হিন্দু 
সন্ধ্যাসীর মুখে ধর্ম কি সমাজ সম্বন্ধে এমন উদার মত নকল পূর্বে কখনও 
গুনি নাই।” * যাহা হউক পরিশেষে দয়ানন্দের মতামত সকল পুস্তিকাকারে 
প্রকাশিত করিয়া দেশের সর্বত্র স্থুগ্রচারিত করিবার নিমিত্ব অনেকেই 
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং কেহ কেহ বা সেই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত 
করিবার* উদ্দেশে একটি সমিতি-স্থাপনে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ভবিষ্যতে 
কি সমিতি-স্থাপন, কি স্বামিজীর মতামত সন্কলন কিছুই কার্যে পরিণত হইয়া 
উঠে নাই। কিন্তু তাহা না হইলেও এবন্িধ প্রস্তাব কেশকচন্দ্রে পক্ষে 
সাধারণ উদারতার পরিচীয়ক নহে। 
.. দুস্জান্দ যখন কলিকাতা নগরে এই প্রকারে বৈদিক ধর্ম বিস্তারে ব্যাপৃত্‌ 
ছিলেন, তুখন ত্রাঙ্গসমাজে মাঘোৎসব উপস্থিত। মাঘোৎসব উপলক্ষে উপস্থিত 
হইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিবার অভিপ্রায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
একদিন নিশাকালে স্বামিজীর নিকট গমন করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্্রনাথের 
সহিত দয়ানন্দের নান! বিষয়ে আলাপ হইল। দ্বিজেন্্রনাথ দর্শনশাস্্রানুরাগী, 
তন্লিমিত্ত বোধ হয় তিনি ম্বামিজীর নিকট প্রধানতঃ দার্শনিক প্রসঙ্গই উাপিত 
করিয়াছিলেন। কেননা কপিলের সাখ্য-দর্শন যে নিরীশ্বর গ্রন্থ নহে, এই 
কথা সেই সময়ে স্বামিজী তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা 
যায়। এইন্ধপ কথাবার্তার পর দ্বিজেন্ত্রনাথ স্বীয় আগমন-সংকল্পের কথ! 
প্রকাশিত করিলেন। দয়ানন্ তাহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রথমতঃ 
কতকটা অসম্মত হইলেন বটে, কিন্তু অবশেষে আমন্ত্রণ রক্ষা বিষয়ে সম্মতিদান 
করিলেন।1 দয়ানদ এইরূপে আমন্ত্রিত "হইয়া ত্রিচত্বারিংশৎ ব্রাঙ্ষোৎসবের 
2 আক নগেজনাধ চট্টোপাধ্যায় প্রধীত মহা দয়ান্দ সরঙগতীর সংক্প্ত জীবনী 
--২ পৃষ্ঠ।। ৃ 

1 পূর্কবোলিখিত যুক্ত হেমচন্ত্র চতবত্বা পীযুরু দ্বিজেভ্রপাথ ঠাকুরের সঙ্গে স্বামিবীর 


ব্রাঙ্মোৎসবে আগমন । ১৪১ 


১১ই মাঘ মধ্যাঞ্ককালে পুজ্যপাদ দেবেন্্নাথ ঠাকুর মহোদয়ের আলয়ে উপস্থিত 
হইলেন। দেবেন্্রনাথের শিষ্টাচার-পরা়ণ পুত্রগণ স্বামিজীর অভ্যর্থনা পক্ষে 
কিছুমাত্র ক্রট করেন: নাই। দয়ানন্দ তাহাদিগের গৃহে অনেকের সঙ্গেই 
অনঙ্থুচিত ভাবে ধর্মালাপ করিবেন। বিশেষত; দেবেজ্্রনাথের অন্তত ও 
বর্গারঢ পুত্র হেমেন্্রনাথের সহিত আত্মার স্বাধীন ইচ্ছা.বিষয়ে আলোচনা 
হইয়াছিল। দয়ানন্দ স্বাধীন ইচ্ছার পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, 
তিনি স্বাধীন ইচ্ছার অনুকূলে বৈদিক প্রমাণ প্রদর্শন পূর্বক হেমেক্্- 
নাথকে বিস্মিত করিয়া তুলিলেন।* অতঃপর দয়ানন্দ এখানকার কএকটি 
স্থানে কএকটি বন্তুতা করিয়াছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩শে তারিখ 
অপরাহ্ে স্বর্গীয় গোরাচাদ দত্তের গৃহ-প্রাঙগণে “ঈশ্বর ও ধর্ম” বিষয়ে তাহার 
এক বক্তৃতা হয়।1 সেই বক্তৃতা স্থলে কলিকাতার শত শত লোক উপস্থিত 
রি 





নিকট শিমন্তণার্থ খিযাছিলেন। তিনি বজেন যে, ১১ই সা ঠাকুর-বাবুদিগের বাড়ীতে 
উপস্থিত হওয়ার কথ উল্লেখ করায় দয়ানদ বলিলেন যে, আমি এই জন্ত কেশব বাধু 
“কর্তৃকও আমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। কিন্ত আমি তাহার আমন্ত্রণ রক্ষা করি নাই। এরাপ 
স্থলে আপনাদিগ্ের আমন্ত্রণ রক্ষ! পূর্বক ১১ই মাধ দিবসে কিরূপে যাইতে পারি । এই 
কথার উত্তরে আদি-ব্রান্মমমাজের উদ্দেগ্ঠ--বিশেষতঃ বেদাদি গ্রস্থের প্রতি আদি-সমাজান্ত- 
গত লোকদিগের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বিষয় খুলিয়| বলাতে তবে তিনি নিমক্ণ এহণ করিয়া- 
ছিলেন। 

* শীযু দবিজেন্্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি আপনাদের ত্রিতলের উপরিস্থিত গৃছে কিছুদিন 
থাকিবার নিমিত্ত অন্ুরাধ করার দগ্জানন্দ বালিয়াছিলেন যে, সন্াসীর পক্ষে গৃহস্থাশ্রমে 
বাস বিধেয় নছে। তাহাদিগের গৃহ-প্রাজণে যে মও্প আছে, দয়ানদ সেই মওপের মধ্যস্থিত 
বেদি দোধদ্। বিশেষতঃ বেদির চতুর্দিকাহ্ষিত সংস্কৃত শ্লোক সকল পাঠ করিয়। অত্যন্ত আন- 
দ্দিত হইয়াছলেন। এই সকল কারণে আদি-্র/্গসমাজ এবং ইহার প্রাণন্বরপ পুজযপাদ 
শ্রীযুক্ত দেবেশ্রে নাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি তিনি আস্থাবান্‌ হইয়াছিলেন। এমন কি, 
প্রমোদ-কাননের দালানের ভিতর শ্রীযুক্ত দেবেন্্ন!খ ঠাকুর ও প্রযুক্ত কেশবচন্্র সেনের এক 
এক খানি প্রতিকৃতি বিলদ্বিত ছিল। দয়ানন্দ সেই প্রতিকৃতিয় দর্শন করিয়। প্রধযোস্ক 

-খখানির সন্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে;-“লোকট।কে দেখিলে খবিতাবের প্রতি স্বতাবতঃ 
অনুরাগী বলিয়! বোধ হয়» | 
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১৪২ দয়ানন্দ-চরিত । 


হইয়াছিলেন। তাহার পর নই মার্চ তারিখে বরাহনগর নাইট-স্ুলগৃহে আর 
এক বক্তৃতা হ্ইয়াছিল। সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে বরাহনগরের একজন শিক্ষিত 
ব্যক্তি এইরূপ লিখিয় গিয়াছেন ;__ ও | 
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উপরি-উক্ত কথাগুলির মর এই ফে--“পণ্ডিত দয়াননা সরন্থতী ৯ মার্চ 
রবিবার অপরাহ্ন সাঁড়ে তিন ঘটিকার সময় বৈদিক মত সম্বন্ধে এক বক্তৃত। 
করিয়াছেন বক্ত তাস্তুলে বছসংখ্যক শিক্ষিত ও সন্্ান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া- 
ছিলেন। বক্তা-মহাশয় বেদির উপর গম্ভীর ভাবে উপবিষ্ট হইয়া! একটি প্রার্থনা 
পূর্বক কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা সমাপ্ত হইতে তিন ঘণ্টারও 
অধিক অতিবাহিত হইয়াছিল। বক্তৃতা যদিও সংস্কত ভাষায় হইয়াছিল, 
তাহা হইলেও সরস্থতী-মহশিয়ের সংস্কৃত যার পর নাই সরল সুমিষ্ট ও আবেগ- 
ময়। তিনি বৈদিক প্রমাণ অবলম্বন করিয়! ঈশ্বরের একত্ব এবং জাতিভেদ ও 
বাল্য-বিবাছের অপকারিতা! অতি সহজেই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। দয়াননের 
বাগ্মিত৷ অতি অসাধারণ। তাহার বক্তৃতা শুনিলে কেবল তাহাকে একজন 
সর্বশীস্্-দর্শা বলিয়! বোধ হয় না । বলিতে কি, তিনি যে একজন বিবক্ষণ ভাবুক 
ও তৃয়োদর্শী ব্যক্তি তাহাও তাহার কথা শুমিয়! বুঝিতে পারা যায়। দয়ানন্দের 
যুক্তি সকল একান্ত তীব্র ও প্রবল, এবং তাহার হৃদয় সর্বাতোভাবেই 
ভীতিশ্ন্ত। আমরা ভরসা করি, কলিকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ভবিষাতে 
তাহার বক্তৃতা শুনিতে যত্রপর রহিবেন।* কিন্ত দ্রঃখের বিষয় কলিকাতায় 
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বেদবিদ্যালক়ের, প্রস্তাব । ১৪৩ 


ক্ঠাহার বক্তত! আর হয় নাই। অধিক কি কলিকাতায় স্বামিজীর যেরূপ সম্মান 
হওয়! উচিত ছিল, এবং তদবলদ্বিত লোক-হিতকর কার্ধ্য সমূহের প্রতি যে 
প্রকার উৎসাহ-অন্ুরাগ প্রদর্শন করা কর্তবা ছিল, কলিকাতার অধিবাসিবর্দ 
সে প্রকার সম্মান-দানে বা অনুরাগ প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। কারণ কলি- 
কাতা আত্মস্তরিতার তীব্র অগ্মিতে নিতান্তই প্রতপ্ত। সুতরাং পূর্ব-গ্রস্তাবিত 
বেদ-বিদ্যালয় সম্বন্ধেও স্বামিজী এখানে কিছুই করিয়। উঠিতে .পারিলেন না। 
যদ্দিও তিনি স্থানীয় সুধী-সমাজের নিকট বেদবিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
করিয়াছিলেন, এবং তাহার পরিচালন-পদ্ধতির বিষয়ে স্বীয় যনোভার ব্যক্ত 
করিতেও অকুষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাহাদিগের কেহই তাহার সেই 
্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই।,* এই 
হেতু এই বিষয়ে স্বামিজীকে কতকটা ক্ষু্ হইতে হইয়াছিল। যে স্থান রিশাল 
ভারত-সাভ্রাজ্যের ভিতর শিক্ষা ও সভ্যতার কেন্্রভৃমি বলিয়া ম্পর্ঘা করিয়া 
থাকে, সে স্থানে বেদবিদ্যা সম্বন্ধে এ প্রকার বিমুখত। প্রদর্শন করিলে কোন্‌ 
সহদয় ব্যক্তিই না ক্ষুঞ্ন হইয়া থাকেন? যাহা হউক এই প্রসঙ্গে আমর 
একটা কৌতুকাবহ কথার উল্লেখ না করিয়া নিরম্ত হইতে পারিলাম না। 
স্বামিপীকে দেখিয়! ও তাহার উপদেশাদি শুনিয়া এখানকার কোন কোন অক্প- 
বুদ্ধি ব্যক্তি পরস্পর বলাবলি করিতেন যে,_“ইনি নিশ্চয়ই একজন জর্শ্ণদেশীয় 
লোক, কেবল হিন্দুর ধর্ম নষ্ট করিবার উদ্দেশেই সন্ন্যাসী সাজিয়া আসিয়াছেন।” 
“উপস্থিত বিষয়ে মিরার পত্রিকার সম্পাদকও এইনপ কথাই লিখিক়াছিজেন। 
বধ! 15 01০16০6০6৪8, ৮6010 90000] 10. 0715 00 1125 006 3 566105, 
2256 স10 081105809০0 176 [0012 [100 [873 11209. রেদালোচন। 
তিগ্ন যে সংস্কত-শিক্ষাা কোন কার্যকর নহে, এই বিষয় স্বামি্গী এখানক।র অনেককেই 
বলিয়াছিলেন। মেই সময় ছোট লাট ক্যাম্বেল সংস্কৃত কলেজ তুলিয়। দিবার অস্তাব 
করিয়াছিলেন তাহ! শুনিয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে,_-“এরূপ সংস্কৃত কলেজ থাকির়! 
লাত কি?” যুলাঁযোড়ে স্বর্গীয় প্রসন্ত্কুমার ঠাকুরের যে সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে, তাহাতে 
কিরূপে ব্দোলোচনার ব্যবস্থ। হইতে পারে, ভদ্দিষন্ে স্বামিজী ন্যাশেনেল-পত্রিকার সম্প।- 
-্ক নবগোপাল মিত্র-মুহাশয়কে একট প্রন্তাব লিখিয়। দিগ্লাছিলেন। আফুর্কেদ রক্ষার 
প্রতিও তাহীর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এরূপ শুনা যায় যে।. এই বিষয়ে তিনি ডাক্তার 
মহল্রলার মরকারের মহিত আলোচনা করিয়াছিলেন : 
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এইরূপে তিন মাসের কিছু অধিক দিন কলিকাতা নগরে অতিবাহিত 
করিয়। দয়ানন্দ হুগলিতে আলিলেন। তথায় শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্ত্র মণ্ডলের 
উদ্যান তাহার অবস্থিতির জন্ঠ নিরনপিত হইল । রেভারেও লালবিহারী দে তৎ- 
কালে হুগলি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। লালবিহারী খৃষ্টধর্মের একজন বিশিষ্ট 
পরিপোষক বলিয়াই প্রসিদ্ধ । দয়ানন্দের উপস্থিতি সংবাদ অবগত হইয়! তিনি 
তাহার নিকট বিচারার্থ আগমন করিলেন। শ্বামিজীর সহিত তাহার বর্ণভেদ 
বিষয়ে বিচার হইল। বিচারে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি পরাজিত 
হইলেন। তাহার পর মণ্ডল-বাবুদিগের গৃহে দয়ানন্দের একদিন বক্তৃতা 
হয়। সেই বক্তুতা-স্থলে বঙ্গ-সাহিত্যের স্থপরিচিত সেবক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্ত্ 
সরকার.মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই বক্তৃতা সম্বন্ধে গ্রস্থকারকে 
লিখিয়াছেন যে,_“আমাদের সমক্ষে চু'চড়ার মণলদের বাটাতে পণ্ডিতবর 
একদিন অপরাহ্ছে বক্তৃতা করেন, সেই সময়ে ভট্টপল্লীর কতকগুলি পণ্ডিত 
উপস্থিত ছিলেন । তাহার অতি সহজ সংস্কৃত বিবার ক্ষমতা দেখিয়। আমি 
তাহাকে মনে মনে শতবার প্রশংসা করিয়াছিলাম। এরূপ সহজ সংস্কৃতে যে 
অতি কঠিন বিষয়ের ব্যাধ্যান হইতে পারে, তৎপূর্বে সে ধারণা আমার ছিল 
না। তাহার প্রচুর ভঙ্গিতে তাহার ভাষা সহজেই অনেকের বৌধগম্য 
হইয়াছিল।” 
সেই মতায় সভাস্থ হইবার নিমিত্ত তর্করত্ৰোৌপাধিক তারাচরণ অন্থুদ্ধ 
হইয়াছিলেন। তারাচরণ কাশীরাজের মভাপপ্তিত হইলেও ভট্টপল্লিরই এক 
'জন অধিবামী। যাহা হউক অন্রুদ্ধ হইলেও তারাচরণ অনুরোধ রক্ষা 
করিলেন না। পক্ষান্তরে স্বামিজীর অবিদ্যমানে স্বীয় শাস্ত্রজ্ঞতার আম্ফালন 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একদিকে সতাস্থ্‌. হইয়া শান্্রালোচনা। না করায়, 
এবং অপরদিকে আপনার বিদ্যাবন্থলতা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়ায় তথাকার 
অনেক লোকেই ইচ্ছা করিলেন যে, তর্করত্ব মহাশয় অন্ততঃ একবারের 
নিমিত্তও স্বামিজীর সমক্ষে বিচারার৫ীরূপে উপস্থিত হউন। * অবশেষে অনে- 
:* দয়ানম্ম বখন প্রমোদকাননে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন পাঁওত তারাচরণ এফ 
দিন রাজ। যতীশ্রমোহন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হওয়ায় যতীন্্রমোহন ভাহাকে স্া্মজীর 
সঙ্গে বিচার করিতে অনুরোধ করিদ্নাছিলেন। এইরূপ অনুরোধে তারাচরণ কিছু সঙ্কটে 


তর্করত্বের লহিত বিচার । ১৪৫ 


কের ইচ্ছা ও অনুয়োধ অনুষারে তিনি দরানাঙ্দের সহিত বিচার করিতে 
হন্মত হুইলেন। উভগ্বের স্থৃবিধা বুঝিয়া বিচারদিল স্থিরীরুত হুইল। 
মগুল-বাবুদিগের ঘে উদ্যানে দয়ানন্দ অবস্থিত্ি করিতেছিরেন, সেই 
উদ্যানেই বিচারসভার অধিবেশন হইবে বলিয়া স্থির করা হুইল॥ 
তর্করত্র-মহাশয় ত্টপল্লির কতকগুলি পণ্ডিত সমভিব্যাথারে রিচার- 
দিবস সন্ধ্যাকালে স্বামিজীর নিকট উপস্থিত হইলেন। নে দিবস মঙ্গগবার। 
সুতরাং মঙ্গলবার সায়ংকালেই তারাচরণ তর্করদ্বের সহিত দয়ানন্দের হুগলিতে 
বিচার হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত তৃদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কএকটি বিশ্রুত- 
নামা ব্যক্তিও বিচারস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বিচারস্থলে কোনরূপ বাদ- 
বিতগ্ডার অবতরণ! ন! হয়,--বিশেষতঃ যথোচিত ধীরতা ও গাভীর্ধ্য সহ্কানে 
বিচারকাধ্য সম্পাদিত হয়, এই পক্ষে উভয়েই একমত হুইলেন। অধিরুত্ত 
শ্বামিজী স্তায়শাস্্-প্রবর্তক মহর্ষি গৌতমের পন্থান্থ্সারে বিচার কাঁধ্য পরি- 
চালনার প্রস্তাব করিলেন। তারাচরণ তাহাতেও সম্মত হইলেন। 
তাহার পর গ্রশ্থ-প্রামাণিকতার কথা উখাপিত হইল। এই সম্বন্ধে তাহারা 
ছুইজনে কিছুক্ষণ আলোচন! করিলেন, এবং ছুই জনেই চারি বেদ, ছয় বেদা্ 
ও ছয়খানি দর্শন প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করিয়া লইলেন। বিচার্ধ্য 
বিষয়ের প্রসঙ্গে তর্করত্ব মহাশয় মৃষ্তিপূজার বৈধতা-পক্ষ অবলম্বন করিলেন। 
আর স্বামিজী বৈদিক প্রমাণান্ুুসারে উহা! অবৈধ বলিয়া! প্রতিবাদ করিবার 
নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। তৎপরে বিচার আরম্ভ হইল। তারাচরণ স্বীয় 
পক্ষ সমর্থনার্থ বলিলেন,--“পাতঞ্জলি হুত্রম্‌ চিত্তস্ত আলম্বনে স্থল আভোগো 
বিতর্ক ইতি ব্যাসবচনম্। অর্থাৎ পাতঞ্রল-সথত্রে কথিত হইয়াছে যে, স্থল 
পদার্থের অবলম্বন ভিন্ন চিত্রস্থির হইতে পারে না। এই কারণ উপাসন! 
কালে পাষাণাদি মৃষ্তির প্রয়োজন হয়। ইহা ব্যাসেরও উক্তি।” 

দয়া। আপনি যাহা বলিলেন তাহা ঠিক পতঞ্জলির সুত্র নহে। পতঞ্জলির 


পড়িযাছিলেন। কারণ তিনি রাজার অনুরোধ অগ্রাহা করিতে পারেন না, অথচ ম্বামিজীর 
সহিত বিচার করিডেও ইচ্ছা করেন না। স্থতরাং বিচার দিন সম্বন্ধ আজ, কাল, পরশু 
করিয়। অবশেষে কলিকাত| হইতে চলিয়। আপিয়াছিলেন। কিন্ত এখানে আর সেরূপ 
করিবার উপায় ছিল ন|। 

১৯ 
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হু্রটি এই £-_“বিষয্ববতী বা! প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতি নিবন্ধনী ইতি।» 
অর্থাৎ যে কোন বস্ত অবলম্বন করিয়া চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করা যাইতে 
পারে। এই কারণ ব্যাসদেব ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,-“নাসিকাগ্রে ধারয়ন্ত 
ইত্যাদি।” ইহাঁর অর্থ নাসিকাগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়াও চিত্রস্থির করা যাইতে 
পারে। আপনার উচ্চারণাশুদ্ধি এবং পাঠাশুদ্ধি দেখিয়। বোধ হইতেছে, 
আপনি পাতঞ্জল দর্শনের সহিত উত্তমরূপ পরিচিত নহেন। তাহার পর 
উল্লিখিত সৃত্রটি পতঞ্জলির বলিয়া আবার কি প্রকারে ব্যাসের বলিলেন! 
কিন্তু সুত্রটি না পতঞ্জলি-প্রোক্ত ন! ব্যাস-কথিত। আর উহা! পতঞ্জলি-প্রোক্ত 
হইলেই বা কিরূপে ব্যাস-কথিত হইতে পারে, আবার ব্যাস-কথিত হইলেই 
বা কিরূপে পতঞ্জলি-প্রোক্ত হইতে পারে। স্থৃতরাং এতদ্বারা আপনি আপনা- 
কেই খণ্ডন করিতেছেন। 

তারা। “ন্বরূপ সাক্ষাদ্বতী প্রজ্ঞা আতোগঃ স চ স্থূল বিষয়ন্বাৎ স্থুল 
ইত্যাদি।” অর্থাৎ যাহা চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট হয়, তাহা মনের মধ্যে সম্বদ্ধ হইয়া 
যায়। আর চক্ষু দ্বার স্থল পদার্থই দৃষ্ট হয় বলিয়া মনও স্থূল পদার্থই 
ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতিমাদি স্থল পদার্থই উপাসনার উপযোগী 
হইতেছে। | 

দয়া। আপনি বিচারারস্তে স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদাদি সত্য গ্রস্থ 
ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। তবে আবার 
এখন বাচস্পতির বচন উদ্ধৃত করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন কেন? 
আর জাগ্রতাবস্থায় মন্ষ্যের যাবতীয় বস্তর স্থুলত্ব জ্ঞান থাকে, কিন্তু স্বপ্াবস্থায় 
বস্তর স্থত্ব জ্ঞান থাকে না। তাহা হইলে আপনার কথান্থুসারে ম্বীকার 
করিতে হয় যে, স্বপ্রীবস্থায় মন্ুষ্যের বস্ত-জ্ঞানও থাকে না। কিন্তু ইহা সত্যের 
বিরোধী। আপনি পূর্বেই বলিয়াছেন যে, বৃথা কথায় বিচারকাল ক্ষেপণ 
করিবেন না,-এখন কিন্তু তাহাই করিতেছেন। স্থল বস্তু ব্যতিরেকে যদি 
কোনরূপেই চিত্তস্থির না হয়, তবে প্রতিমাদি ভিন্ন ত সংসারে অনেক স্থৃল 
বস্তই রহিয়াছে । তবে আপনি প্রতিমা লইয়াই এত টানাটানি করিতেছেন 
কেন? 

তারা। ফ্টুকতং ভবতা তেনৈব প্রতিমাপৃজনমেব সিধ্যত্যেতস্াঃ স্থলত্বাৎ 


তর্বরত্বের সহিত রিচার। ১৪৭ 


অর্থাৎ আপনার কথাতেই মূর্িপূজা সিদ্ধ হইতেছে। কারণ মূর্তিত একটি 
স্থল পদার্থ। . 

দয়া। "এব” কথার বারদ্বার উল্লেখ হেতু বুঝা যাইতেছে যে, আপনার 
সংস্কত জ্ঞান নিতান্তই অপ। এই কারণেই আপনি পাগ্ডিত্যের অভিমান 
করিয়া থাকেন। ফল কথা, উপাসনা যদি সামীপ্য-বোধক হয়, তাহা হইলে 
আপনারা ইহলোক হইতে বৈকুষ্ঠলোকে বিষ্ণুর উপাসনা কিরূপে করিয়া 
থাকেন? আর শিল্লিগণ পাঁষাণাদি পদার্থ দ্বারা কির্ূপেই বা বৈকুঠলোক- 
বামী বিষুর মৃত্তি নির্মাণ করিতে পারে ? 

তারা। "অথ স যদা পিতৃনাবাহ্য়তি তেন পিতৃলোকেন সম্পরে! 
মহীয়তে,৮ এই বচন দ্বারা লোকাস্তরবাসী ব্যক্তিরও উপাসনা সম্ভবপর 
হইতেছে। 

দয়া। এই বচনের সহিত উপস্থিত বিষয়ের কোন সম্বন্ধ রা কারণ 
এই বচনের তাৎপর্য এই যে, অষ্টেশবধ্য-সম্পন্ন যোগী ইচ্ছান্ুসারে সর্বস্থানেই 
গমন করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছ। করিলে পিতৃলোকে গমন করিয়াও আনন্দ 
উপভোগ করিয়া থাকেন। সুতরাং এতদ্বারা লোকান্তরস্থিত বস্ত্র উপাসন। 
সম্বন্ধে কোন কথা আদিতেছে ন|। 

এইরূপে দয়ানন্দের নিকট পদে পদে বিপর্যস্ত হইয়া পরিশেষে তর্করত্ব- 
মহাশয় বলিয়া ফেলিলেন,_“উপাসনামাব্রৈব ভ্রমমূলমূ,_অর্থাৎ উপাসনা 
মাত্রই ত্রম-মূলক ৷” ইহা শুনিয়া স্বামিজী ঈষৎ হান্ত সহকারে বলিলেন,-_ 
*মুর্তিপূজার বৈধতা প্রতিপাদনে অ্মর্থ হইলেন বলিয়৷ আপনি এখন 
উপাসনা মাত্রই ত্রান্তি-মূলক বলিতেছেন !” যাহা হউক পণ্ডিত তারাচরণের 
পরাতৃতির নঙ্গেই সে দিবসের সভীকাধ্য সমাপ্ত হইল। সভার কার্ধ্যাস্ত 
বাবু বৃন্নাবনচন্ত্র ও বাবু ভূদেৰ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বলিতে লাগিরেন 
যে,--“তারাচরণ মৃত্তিপূজা সমর্থন করিতে আসিয়া! নিজেই খন করিয়া 
গেলেন।” কিছুক্ষণ পরে তারাচরণ সভাস্থল পরিত্যাগ পূর্বক উপরে 
যাইবার উদ্দেশে সোপানোপরি আরোহণ করিতেছেন, এমত সমন 
স্বামিজী যাইয়! তাহার হস্তালিঙ্গরন করিলেন, এবং আলিঙ্গনাবন্ধ হস্তে 
উভয়েই যাইয়া উপরে উপস্থিত হইলেন। তাহার পর স্বামিজী সুত্ভীবের 


১৪৮ দয়ানন্দ-চরিত |. 


সহিত ব্িজাসা করায় তর্করত্ব নকলের সমক্ষে সরল ভাবেই বলিলেন,--“মরধি- 
পুঁজ! ত মিথ্যাই বটে, তবে উদরান্নের জন্যই ইহার সমর্থন করিয়া থাকি। 
ইহা না করিলে কাশীরাজ যে অবিলম্বেই বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।” তর্ক- 
রাতের মুখে এবস্বিধ কথা গুনিয়া উপস্থিত ব্যকিদিগের সকলেই বোধ হয় কিয়ং 
পরিমাণে বিশ্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তারাচরণের মত্ত এতদ্েশের অনেক 
তর্করত্বই যে অবস্থাদৌষে ব! অর্থবশে মৃত্ঠি-পুজার অন্থমোদন করিয়৷ থাকেন, 
তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। 


প্রথম খণ্ড সমাপ্ত। 


দয়ানন্দ_চরিত। 
দ্বিতীয় ভাগ। | 


০ পি পপ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । 


বঙ্গদেশ হইতে প্রস্থান--ছাপর! নগরে ব্রাক্মণদিগের সঙ্গে বিচার-_দোমরাওনে 
শাস্্ালোচনা__কাপীতে বৈদিক পাঠশালা স্থাপন--কানপুর 
প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া এলাহাবাদে গমন--তথায় 
বেদাঁদি বিষয়ে আলোচনা ও 
ধর্মবাধা।। 





ময়াঁনন্দ কলিকাঁত! ও হুগলি ভিন্ন বঙ্গদেশের অপর কোন স্থানে গমন 
করিলেন না। তবে কলিকাত! আসিবার পূর্বে তিনি মুশিদাবাদ জেলার 
অন্তর্গত বালুচর নামক স্থানে কিয়দ্দিন অবস্থান করিয়া আনিয়াছিলেন।* 
ইছার পর তিনি এতদ্দেশে আর কখনও আগমন করেন নাই। স্থৃতরাং 
বঙ্গের বিশাল ক্ষেত্রের তিতর কেবল বালুচর, হুগলি ও কলিকাতাতেই 
স্বামিজী সমাগত হইয়ািলেন বলিয়। বুঝিতে হইবে। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশে 
আর আসিলেন না কেন? 





* এই পুস্তকের প্রধম ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর বালুচর-নিষাসী খানসিংহ নামক জনৈক 
জৈনধর্মালম্বী বাক্তির সহিত পুন্তক-রচয়িতাঁর সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতে,-বিশেষতঃ পূর্ব 
হইতে জানিয়! থাকাতে পুন্তক-রচ়িতা দয়ানন্ন সন্বদ্ধে থাননিংহকে কতকগুলি কথা 
জিজ্ঞাস। করেন। সেই সকল কথার উত্তরে খানসিংহ যাহ! বলেন, তাহা এই স্থলে 
প্রকাশিত হইল। তিনি বলেন,_“টিক কোন্‌ লালে দয়ানন্দ সরম্বতী বালুচরে আসিয়া- 


২. দয়ানন্দ-চরিত। 


কেহ কেহ বনিগ় থাকেন স্বামিজী বঙ্গদেশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া" 
ছিলেন। বঙ্গবাসীর চরিত্র ্ষ্টাচারিতার প্রাচ্য দেখিয়া তিনি যাঁর পর নাই 
বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন । বিশেষতঃ বাঙ্গালীর পদে পদে কেবল * 
বাবছুকতার পরিচয় পাইয়! তিনি বঙ্গভূমির শুভাণুভ সম্পর্কে একরূপ নিরাশ 
হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল কথ|সত্ত্য বলিয়া আমরা গ্রহণ করিতে পারি 
না। কারণ যিনি সমগ্র ভারতের সর্ববিধ গুভচিস্তাতেই অহোরাত্র রত 
থাকিতেন, যিনি হিনদসাধারণের সর্বতোভাবে মন্গলদাঁধন করিবার নিমিতই 
তপোরত হইয়া রহিতেন, তাহার পক্ষে ভারতের একাঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 
অপরাঙ্গের পুষ্টিসাধন,-বাঙ্গালীর সম্বন্ধে উদ্দামীন থাকিয়! পঞ্চনদের পরি- 
চধ্যায় শক্তি-নিয়োঞ্জন কোন রূপেই সম্ভাবিত নহে। যাহা হউক তিনি 
যখন আর বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই, তখন বঙ্গদেশ বা বঙ্গদেশবাসি- 
দিগের সহিত এই তাহার শেষ'বা সমস্ত সম্পর্ক বলিয়াই ধরিতে হইবে। 

স্বামিজী বঙ্গভূমির নিকট বিদায় লইয়! হুগলি হইতে বেহারাভিমুখে 


ছিলেন বলিতে পারি না। তিনি মন্ভবতঃ কার্তিক মানে এখানে আসিয়াছিলেন। এখানে 
আসিয়া প্রথমে এক জন স্ৃজাপুরবাসী বণিকের কুঠীতে তিনি উপস্থিত হন। আমি সেই বণিকের 
গ্রোমস্তার নিকট সংবাদ পাইয়া ভাহার নিকট যাই, এবং তথা হইতে তাহাকে আমার বাগানে 
লইয়া আদি। আমার বাগানে তিনি প্রায় এক মাস কাল ছিলেন। স্বামিভী গৈরিক বন্ত্রধারী 
সন্নামীয় মত আসিয়াছিলেন। তাহার দেহে তথন বিভূতি ছিল। তাহার সঙ্গে এক জন বামুন 
ছিলেন। তিনি স্বামিজীর রম্ধনাদি করিতেন। স্বামিজীকে দেখিবার জন্য আমার বাগানে অনেক 
লোক যাইত। এমন কি, তাহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিবার জন্ত মুর্শিদাবাদ ও বহরমপুর হইতেও 
লোক আসিত। আমি তাহার সঙ্গে জৈন ধর্ম বিষয়ে প্রায়ই আলাপ: করিতাম। কারণ আমি 
এক জন জৈন। দয়ানন্দ সে সময়ে মুষ্তিপূজার প্রতিবাদ করিতেন, এক মাত্র পরমেস্বরকে মামিতেন, 
সকল গ্রন্থের উপর বেদকেই শ্রেষ্ঠ বলিতেন, এবং সেই সঙ্গে বেদের প্রচলিত টাকা বা ভাষাসমূহ 
যে ত্রান্টিপূরণ, তাহাও উল্লেখ করিতেন। তাহার কথায় তখন বোধ হইয্লাছিল যে, তিনি নিজ্ে 
একখানি বোভাষ্য প্রকাশ করিবেন। বাগানের মালিদের নিকট আমি শুনিয়াছিলাম, স্বামিজী 
ছুপুর বেলায় আহার করিয়| কিছুক্ষণ গাঁদচারণা করিতেন, রাত্রিতে এক প্রহর মাত্র ঘুমাইতেন, 
এবং চারিটার সময় উঠিয়। প্রাতঃকাল পর্যন্ত ধ্যানে বনিয়া থাকিতেন। কিসে ভারতের কল্যাণ 
হয়, স্বামিজী কেবল তাহাই ভাবিতেন, আমি হার মত নিস্বার্থ দেশহিতৈধী সন্নাসী কোথাও 
দেখি নাই 1 ঃ 


ছাপর! গমন 

যাত্র। করিলেন। ছাপরা বেহারের ভিতর একটি প্রসিদ্ধ নগর। তিনি 
বেহারে প্রবিষ্ট হইয়া ছাপরা নগরে গমন করিলেন। ছাপরার শিবগোলাম 
নামক সম্্রান্ত জমিদার কর্তৃক স্বামিজী অভ্যর্ধিত হইলেন। শিবগোলাম 
যখোচিত যত্ব সহকারে তাহার বাঁসাদির ব্যবস্থা করিয়! দিলেন। স্বামিজীর 
সমাগম-বার্তা শীপ্বই ছাপরার সর্বত্র প্রচারিত হইয়া! পড়িল। দয়ানন্দের 
সমাগমে,_বিশেষতঃ তাহার প্রতি শিবগোলামের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রদর্শনে 
ছাপরার ব্রাহ্মণগণ কতকটা রোষাবিষ্ট হইলেন। এমন কি একটা প্নাস্তিক 
আসিয়াছে” বপিয়৷ নগরের যেখানে সেখানে স্বামিজীর নিন্দাবাদ করিয়া 
বেড়াইতে লাগিলেন। 

এদিকে তথাকার নানা শ্রেণিস্থ লোক দয়ানন্দের নিকট উপস্থিত - হইতে 
লাগিল। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালেই লোকের সমাগম অধিক হইত। সমাগত 
লোকদিগের ভিতর কেহ কেহ কৌতুছল-পরবশ হইয়া প্রশ্ন উত্থাপিত 
করিত। কিন্তু তাহাদিগের অনেকেই দয়ানন্দের তেজোদীপ্ত মূর্তি, প্রসারিত 
ললাট, প্রতিভাময় মুখমণ্ডল এবং শাস্ত্রবিবৃতির একরূপ অপুর্ব্ব ভঙ্গি দেখিয়া 
একবারে নির্বাক্‌ হইয়া রহিত। এই প্রকারে ছাপরার অনেক লোক স্বামিজীর 
প্রতি সমাক্ষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু তথাকার যে সকল ধর্মাজীব ব্রাহ্মণ 
তাহার আগমনাবধিই নান! প্রকার নিন্দাবাদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, 
তীহাদিগের পক্ষে দয়ানন্দের এবস্বিধ প্রতাপ বা প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সহ হইল 
না। এই কারণ তাঁহারা স্বামিজীর প্রতিকূলে সমর ঘোঁষণ! করিবার নিমিত্ত 
দলবদ্ধ হইয়া পণ্ডিত জগন্নাথ নাম। প্রসিদ্ধ পুরোহিতের গৃহে গমন করিলেন । 
কিন্তু জগন্নাথ তীহাঁদিগের সহায়ত! করিতে সম্মত হইলেন নাঁ। 
পক্ষান্তরে নানা প্রকার শাস্ত্রীয় বিধির আবৃত্তি করিয়! তিনি সমাগত ব্রাঙ্মণ- 
দিগকে বুঝাইয়। বলিলেন যে,নাস্তিকের মুখাবলোকনেও মহাপাতক 
উপস্থিত হয়, সুতরাং দয়ানন্দের মত একটা বিশিষ্ট নাস্তিকের সম্তুখীন হইয়া 
শান্্রালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়! তাঁহার পক্ষে কি প্রকারে বিধেয় হইতে পাঁরে 1» 
দলবদ্ধ ব্রাহ্মণের! জগন্নাথ পুরোহিতের মুখে এইরূপ অপ্রত্যাশিত কথা: শুনিয়া 
হুতাশ হইলেন, এবং সরশ্বতী মহাশয্নের প্রতিকুলে পুনরভিযানের আয়োজন 
কর উচিত কিনা, তদিষন্বে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই সমস্ত 


৪ দয়ানন্দ-চরিত 


কথ। স্বামিলীর কর্ণ-প্রবিষ্ট হইল । স্বামিজী হুম্পষ্টরূপে বুঝিতে পাঁরিলেন যে, 
মাহাতে তাহার সহিত শান্্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে লা হয়, তন্নিমিত্ই জগন্নাথ 
পূর্বোক্ত প্রকার চাতুরী অবলম্বন করিতেছেন। এই কারণ তিনি 
বিরোধা ব্রাহ্মণদলকে ডাকাইয়। বলিলেন,-"আমার মত নাস্তিকের 
সন্থুখীন হইলে যদি জগন্নাথ পণ্ডিতের 'পাতিত্য সঞ্চার হয়, তাহা হইলে একটা! 
যবনিকার ব্যবধানে থাকিয়া! তিনি ত অনায়াদেই আমার সহিত শান্ত্রালাপ 
করিতে পারেন।” এই কথা শুনিয়া বিরুদ্ধ-পক্ষীয় ব্রাহ্মণের! কতকটা আশ্বস্ত 
হইলেন, এবং অবিলম্বে পুরোহিত-পুঙ্গবের নিকট গমন, পূর্বক যবনিকার 
ব্যবধানে থাকিয়া শান্ত্রালাপ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু জগন্নাথ সে 
প্রস্তারেও সহজে সম্মত হইতে চাহিলেন নাঁ। সম্মত না হইবারই ত কথা। 
পক্ষান্তরে সম্মত না হইলেও জগন্নাথের সন্মান থাকে না। যেহেতু তিনি 
ছাপরা নগরে পণ্ডিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ,--বিশেষতঃ পুরোহিত বলিয়াও 
হিন্দুসাধারণের নিকট পুজিত। আর এক কথা, বিচার কাধ্য যখন 
সর্বতোভাবে পুরোহিত মহাশয়ের ইচ্ছান্ুসারেই সম্পাদিত হইবার ব্যবস্থা 
হুইতেছে, তখন স্বামিজীর সহিত শাস্ত্রার্থে প্রবৃত্ত না হওয়া! জগম্নাথের পদ বা 
প্রতিপত্তি রক্ষার বিষয়ে যে বিশিষ্ট বিস্বকর, তাহা বোধ হয্ক সকলেই 
বুঝিতে পারিতেছেন। এই সকল বিষয় বিচার ও আলোচনা করিয়া জগন্নাথ 
পগ্ডিত পরিশেষে পূর্বোললিধিত প্রস্তাবে সন্মত না হইয়া থাকিতে পারিলেন 
না। - সুতরাং স্বামি্ীর মহত শান্ত্রালোচনা অনিবাধ্য হইয়া উঠিল। 
তখন প্রতিপক্ষ ব্রাহ্মণের আস্ফালন সহকারে আনন্দ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। 

নির্দিষ্ট দিবসের নির্দিষ্ট সময়ে স্বামী দয়ানন্দ সতাতলে উপস্থিত হইলেন । 
তাহার উপস্থিতিতে শব্দায়মান্‌ সভভাগৃহ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল। পূর্ববো- 
ল্লিখিত প্রস্তাব অনুসারে স্বামিজীর সমক্ষে যবনিক! বিলম্বিত হইল। জগন্নাথ 
পুরোহিত যবনিকার অন্তরালে আদন পরিগ্রহ করিলেন। সভাস্থ মকলেই 
সেই বিচিত্র সভার বিচিত্র বিচারব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত উৎসুক হইতে 
লাগিলেন। প্রথমতঃ স্বামিজীই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। প্রশ্ন স্থৃতি- 
শান্ত্ের একট! প্রসঙ্গ ধরিয়াই হইল। জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তরে জগন্নাথ 


ছাগরার নিচার। €৫ 


যাহা বশিলেন, তাহ! সছৃত্বর হুইল ন1। : অধিকস্ক বলিবাঁর সময় তিনি রাশি 
রাশি অপ্তদ্ধ শব ব্যবহার করিলেন। অশুদ্ধ বা ব্যাকরণ-ছৃষ্ট পদ-গ্রয়োগ 
পণ্ডিত ব্যক্তির কর্ণে বড়ই ক্লেশদায়ক। এই কারণ দয়ানন্দ তাঁহার ভাষা- 
গত অশুদ্ধি বা অনভিজ্ঞতার বিষয় ন| বলিয়! থাকিতে পারিলেন না। তত্ধার! 
প্রোতৃবৃন্দের মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল,_-জগন্নাথ পঞ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভি- 
মান যে একটা অসার অভিমান, তাহা' সভাস্থ সকলেই বুঝিতে পারিল। 
জগন্নাথ নিজেও অগ্রতিভ হইলেন, লজ্জাভিভূত হইরা রহিলেন, এবং 
স্বাজীর শান্ত্রদর্শিতার নিকট কোন প্রকার শাস্ত্রীয় কথার অবতারণা করিতে 
যাওয়া তাহার পক্ষে সর্ধতোভাবে ধৃষ্টতার পরিচায়ক বলিয়া মনে মনে ক্ষুঃ 
হইতে লাগিলেন। হৃতরাং যবনিকার অন্তরালে অবসম্নভাবে বসিয়া থাকা 
_ ভিন্ন জগন্নাথের তখন আর কোন কা্ধ্য রহিল না। সভার এবিধ অবস্থায় 
সরন্বতীমহাশয় নীরব হুইয়! থাকিতে পারিলেন না। তিনি গম্ভীর স্বরে 
সভামণ্ডল কম্পিত করিয়া আর্ধ্যশান্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। নান! 
কথার অবতারণা করিতে লাগিলেন। ব্যাখ্যাকার্য্ে প্রায় চারি ঘণ্টা 
কাল অতিবাহিত করিয়া ফেলিলেন। সভাস্থ কবেই বিমোহিত হইয়া 
রহিল, এবং আধধ্যধর্ণের সে প্রকার অদ্ভুত ব্যাখ্যা কেহ কখন গুনে নাই 
বলিয়৷ ছাপর! নগরে একটা কোলাহল উথাপিত হুইল। কিন্তু এতদ্বার! 
বিরুদ্ধ-মতা বলম্ী ব্রাঙ্মণদিগের ঈর্ষ্যানল একবারে জলিয়া উঠিল। অধিক 
কি, যখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে ম্বামিজীকে পরাভূত করিবার আর 
কোনও সম্ভাবনা নাই, তখন বারংবার “বেদের নিন্দা হইতেছে” বলিয়া 
চীৎকার করিতে লাগিলেন। সেই আজীব-সর্বাস্ব ব্রাহ্মণদিগের এইরূপ 
আকন্মিক চীৎকারে এবং অত্রাঙ্মণোচিত ব্যবহারে সভাগত সকলেই যার পর 
নাই বিরক্ত হইয়া, উঠিলেন। বিশেষতঃ সভাগৃহ অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ 
করিয়া যাইবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন 
ব্রাহ্মণের! সভাস্থল. ত্যাগ ন! করিয়৷ আর থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু 
. তীঘাদিগের মধ্যে ধাহাঁরা অধিকতর উদ্ধত ব! অভদ্র প্রক্কাতির লোক ছিলেন, 
তাহার! “পথিমধ্যে শ্বামিজীর সাক্ষাৎ পাইলেই প্রস্তর ছুরিয়। মারিয়া. ফেলিব,৮ 
এই কথা বলিতে .বলিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। | 


৬ দয়ানন্দ-চরিত। 


্বামিষী ছাপরার বিদ্যালয়ে এক দিবস উপস্থিত হইলেন। বিদ্যালয়ের 
বালকবৃন্দ ও কর্তৃপক্ষগণ দয়ানদ্দের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, 
এবং তাহার প্রতি সন্ত্রম ব! সন্মান প্রদর্শনে কিছুমাত্রও ক্রটি করি- 
লেন না। এই প্রকারে স্বামিজী ছাপরা নগরে পক্ষেক কাঁল অতিবাহিত 
করিয়া দানাপুরে গমন করিলেন। দাঁনাপুর হইতে দোমরাওনে আসিলেন। 
দোমরাওন বেহারের ভিতর একটি প্রধান নগর না হইলেও মহা- 
রাজের রাজধানী বলিয়! প্রসিদ্ধ স্থান। দোমরাওন দয়ানন্দের নিকট 
একবারে অপরিচিত নহে । কারণ ইতঃপূর্ষ্বে তিনি তথায় একবার আসিয়া" 
ছিলেন। কলিকাতাযাত্রার কালে তিনি দোমরাওনে নাগা্সির সহিত 
আলাপ করিয়া গিয়াছিলেন। নাগাজি একজন সাধু--তিনি নাগাজি ভিন্ন 
নামান্তরেও প্রখ্যাত হইতেন। অনেকে তীহাকে সাধুরাম নামেও সম্বোধন: 
করিতেন। তথায় ছুর্ণাপ্রসাদ' পরমহংস নামক এক ব্যক্তির পাণ্ডিত্য 
বিষয়ে খ্যাতি ছিল। দয়ানন্দ এই যাত্রায় দোমরাওনে আসিয়! হ্াগ্রসাদের 
সহিত শীস্ত্রালোচন। করিলেন। তাহাঁদিগের শীস্ত্ালোচন! সম্পর্কে 
দোমরাওনে একটা প্রবল আন্দোলন উঠিল। কিন্তু শান্ত্রালোচনার 
পরিণাম কি ফাড়াইল, তত্দিষয়ে প্রকৃত কথা কিছুই জানা যায় নাই। 
পরলোকগত দেওয়ান লাল! জয়প্রকাশ লাল দয়ানন্দের নিকট আসিয়! নান! 
প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাগ্রসাদ সিংহও ধর্্মালাপ 
করিবার অভিপ্রায়ে ম্বামিজীর় সমীপে সমাগত হইলেন। কিন্তু দোমরাওনে 
স্বামিজী আর কাল বিলম্ব করিতে পারিলেন না। কারণ কাশীধামে আগমন 
তাঁহার পক্ষে শীঘ্র আবশ্থক হইয়। উঠিল। 

স্বামী দয়ানন্দ বৈদিক পাঠশালার একান্ত পক্ষপাতী । তাহার মত বৈদিক 
পাঠশালার পক্ষপাতী বা! পরিপোষক এতদ্েশে বর্তমান সময়ে অপর কেহ 
জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বেদাদি আর্গ্রস্থালোচনা যেরূপ আবশ্তক 
বা অপরিহার্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সেরূপ অন্য কাহাকেও বুঝিতে দেখা 
যায় নাই। এই কারণ বৈদিক পাঠশাল! প্রতিষ্ঠায় তাহার অপরিসীম উৎমাহ। 
তিনি ফরাক্কাবাদ প্রভৃতি স্থানে কএকটি বৈদিক বিদ্যালয় প্রতিষিত 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তদ্বারা তাহার তৃপ্তি সম্যক সাধিত হয়'নাই। 


_ কাশীতে বৈদিক পাঠশালা । ৭ 


তিনি নান! কারণে কাশীক্ষেত্রে একটি বৈদিক পাঠশালা! সংস্থাপনার্থ সক্বল্লারড় 
হইয়াছিলেন। এই শুতদায়ক সঙ্কপ্ন স্বামিজীর হৃদয় হইতে এক দিনের 
জন্তও অন্তহিত হন্স নাই। তত্লিমিত্ত তিনি প্রথম বারের ন্তায় এই বারে 
আসিয়াও কাশীতে বৈদিক পাঠশালা প্রতিষ্ার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। 
প্রথম বারে স্বামিজীর চেষ্টা সার্থক হয় নাই, কিন্তু .এই বারে তাহার 
চেষ্টা সার্থক হইল। তিনি হিন্দুর পবিত্র তার্থে হিন্দুর পবিত্র বিদ্যালোচনার 
নিমিত্ত বৈদিক পাঠশালা সংস্থাপিত করিলেন। সেই পাঠশাল! “বৈদিক 
সার্বভৌম পাঠশালা» নাম গ্রহণ করিল, * এবং তাহা ১৯২৯ মম্বতাবের 
মাঘ মাসীয় শুরু পক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহার অধ্যাপন! কার্ষ্যে প্রথমতঃ, 
পণ্ডিত শিবকুমার শাস্ত্রী নিয়োজিত হইলেন। কাশীস্থ লোকে দয়ানন্দের 
প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় আশানুরূপ আনুকূল্য করিলেন না। এই কারণ 
তাহাকে পাঠশীলা-পরিচালনার নিমিত্ত নাঁন।. স্থান হইতে চাঁদা সংগ্রহ 
করিতে হইল। 1 যাহা হউক এই প্রকারে বারাণসীতে বৈদিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত করিয়া এবং তাহার স্থিতি ও উন্নতির পক্ষে যথাসম্ভব গুব্যবস্থা 
করিয়! দিয়া দয়ানন্দ কিছুদ্দিন পরে কাণপুরে আসিলেন। তাহার পর স্থানীয় 
পাঠশালার কাধ্য-পর্যযালোচনার অভিপ্রায়ে তিনি ফরাককাবাদে গমন 
করিলেন। ফরাকাবাদে সে যাত্রায় ব্যাখ্যা বা বক্তৃতাদ্দি বিশেষভাবে 
হইল না। তিনি তত্রত্য বৈদিক পাঠশালার তত্বাবধান ব্যাপারেই নিবিষ্টমনা 
হইয়া রহিলেন। 

তদনস্তর স্বামিজী এলাহাঁবাদ্ে আসিলেন। নাগরিক কোলাহল হইতে 


* ১৭৯৩ শকের জোষ্ট মাসের তন্ববোধিনী পত্রিকায় পরিব্রাজক হেমন্ত চত্রবর্তী লিখিয়া- 
ছেন £__“এখানে ( কাণপুরে ) পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি 
কাশীতে একটি বৈদিক সার্বভৌম পাঠশাল! মাঘ মানের শুরু পক্ষে স্থাপন করিয়াছেন, এই কথা৷ 
বলেন।” 

1 এই বিষয়ে প্রীমান্‌ আত্মানন্দ সরস্থতী বলেন যে, কাশীতে বৈদিক পাঠশালা প্রতিষ্িত করিয়। 
উহার বায়-নির্বাহার্থ চাদ! সংগ্রহের জন্য স্বামিজী জহর দাস উদাসী নামক এক বাক্তিকে নানা স্থানে 
প্রেরণ করেন। জহর দাস দোমরাওন ও আর! প্রসৃতি পরিভ্রমণ করিয়া! কতক টাক! এককালীন 
বঝ। মাসিক হিসাবে সাহীষা লইয়া! আমেন। জহর দান নাকি এক জন স্থপপ্ডিত ব্ক্তি ছিলেন 


৮ দয়ানন্দ-চরিত। 


দুরে থাকিবাঁর অভি প্রায়ে তিনি নাগরিক সীমার বাহিরে একটি বিস্তৃত উদ্ভানে 
অবস্থিতি' করিতে লাগিলেন। স্থানীয় ডাকঘরে তিনি কতকগুণি বিজ্ঞাপনী 
প্রেরণ করিলেন। তন্বারা তাহার উপস্থিতি-সংবাদ শীষ্বই নাগরিক সাধা- 
রণের কর্ণগোচর হইল। অধিকত্ত তদ্বার৷ এলাহাবাদের শাস্ত্রী, শিক্ষিত ও 
সনতান্ত ব্যক্তিবর্গ হ্বামিজীর সহিত শান্ত্রালাপ ৰা ধর্দমীলোচনা! করিবার নিমিত্বও 
আমন্ত্রিত হইলেন। তদনুসারে নানা শ্রেণির লোক দয়ানন্দের নিকট আসিতে 
লাগিল। মিউর কলেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ছাত্রের কৌতৃহলাক্রাস্ত 
হইয়৷ উপস্থিত হইল। সংস্কৃতাধ্যাপক পত্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রী আমিলেন। 
মহারাষ্ট্র খৃষ্টান নিহিমিয়! নীলকান্ত গোরে খণ্বেদ নইয্া! আগমন করিলেন, 
এবং * নিজামুদ্দিন নামক একজন ইংরাজি-শিক্ষিত মৌলবী আদিয়া 
পরমেশ্বরের স্বরূপাদি বিষয়ে মহন্মদীয় শাস্ত্রের মতামত আলোচন৷ করিতে 


বদিলেন। রর 
নীলকাস্তের হস্তে যে খথেন গ্রন্থ ছিল, তাহা ম্যাক্সমূলর নামক ইয়োরোপীয় 


পণ্ডিত কর্তৃক প্রকাশিত.। নীলকান্ত সেই খণ্েদের এক স্থল হইতে অগ্নি 
শব উদ্ধৃত করিয়। দয়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহার অর্থ যখন অগ্নি 
ভিন্ন অপর কিছুই বুঝাইতেছে না, তখন অগ্নি শব ব্রহ্মবোধক বলিয়া কি 
প্রকারে প্রতিপাদন করিতে পারেন? তাহার উত্তরে স্বামিজী বলিলেন, 
অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বেদের যথার্থ তাৎপধ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াই 
এইরূপ বিকৃত অর্থ করিয়াছেন। তস্তিশ্ন বেদ অগ্নি জলাদি জাগতিক বস্তুর 
পৃ্াতেই পরিপূরিত, এই কথ! বিঘোধিত না করিলে বাইবেল-বর্ণিত ধর্শর 
উৎকর্ষ ত কিছুতেই প্রমাণিত হইতে পারিবে না। সুতরাং অগ্নি শবের এ 
প্রকার ত্রাস্ত ব্যাখ্যা করাই যাক্সমূলরের পক্ষে স্বাভাবিক । তছুত্তরে নিহি- 
মিয়া নীলকান্ত আর কিছু ন! বলিয়! নিস্তব্ধ হইয়। রহিলেন । 

দয়াননা তাহার পর খৃষটীয় ধর্মের প্রসঙ্গ তুলিলেন। উহার যৌক্তিকতা 
সম্বন্ধে তিনি আলোচন! করিতে লাগিলেন। বাইবেল-বণিত ঈশ্বর যে, অনেক 
বিষয়ে মানবীয় ভাবাপন্ন,--তিনি যে ভয়ে তীত ও বিচালিত হয়েন, আবার 
ভীতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে নরলোকের অণ্ুত 
মম্পাদনা্থও উ্ঘত্রজিত হইয়া উঠেন, তাহ! প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত স্বামিজী 


খৃটীয় মতালোচনা। ৯ 


“বেবল-টাওয়ারেগ্র বৃতীস্ত উতাপিত করিলেন।1 ফলত: থৃষ্টোপাসক- 
দিগের পরমেশ্বর বিষয়ক বিশ্বীম বা সিদ্ধান্ত যে সর্বগ্রকারে সমীচীন নহে, 
তাহাই তিনি সমাগত লোকদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। নীলকাস্ত গোরে এই 
যকঙ কখারও কোন উত্তর করিতে পাঁরিলেন না। তখন হিন্দু শ্রোতারা 
কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞান্থ হইলেন। পূর্বোল্লিখিত কাশীনাথ শাস্ত্রী কতকটা 
অবজ্ঞ। সহকারে স্বামিজীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক বলিলেন,--"আপনি কি জন্য 
একট দেশ-ব্যাপক গোলমাল তুলিয়াছেন 1” ত্ছুত্তরে স্বামিজী গম্ভীর ভাবে 
বলিয়া উঠিলেন,-_পগোলমান আমি তুলি নাই,_-আমি আমিবার পূর্বেই 
এতদেশীয় পণ্ডিতেরা ভয়ানক গৌলমাল তুলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি 
তাহাদিগের গোলমাল প্রশমিত করিয়! সত্যের বাণী ধীরে ধীরে শুনাইবার চেষ্টা 
করিতেছি।” দয়ানন্দের এই প্রকার উত্তরে কাশীনাথ কিঞ্চিৎ অপ্রতিত হইলেন, 
এবং কোন কথা না বলিয়াই সহচরবর্গ সমভিব্যাহারে সভাস্থল হইতে প্রস্থান 
করিলেন। তখন সমাগত ছাত্রদিগের সহিত কথারস্ত হইল। ছাত্রের! উৎস্থক 
হইয়া ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথ! জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। প্রনঙ্গক্রমে ছিন্দুর 
নিত্যানুষ্টিত সন্ধ্যার বিষয় উত্থাপিত হইল। দন্ধ্যার কথ! ভালরূপে বুঝাইয়! 
দিবার অতিপ্রায়ে তিনি উহ! পাঠ করিবার জন্ত এক ব্যক্তিকে অনুমতি 


করিলেন। 
তদহ্ুমারে জোয়াল! প্রসাদ নামক এক জন ছাত্র এক পাঙুলিপি হইতে উহা! 





+ পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় কতকগুলি মনুষ্য একত্র হইয়া এক স্থানে একটি গগণভেদী 
্তস্ত নির্মাণ করিতেছিল । সে্তস্তটি নির্শিত হইলে পর সকল মনুষ্যই নাঁকি তাহার সাহাযো 
বগা গমন করিতে পারিত। পাছে ্বর্সধাম মনুযা-নমাগমে কলুষিত হইয়! উঠে, এই ভয়ে 
পরমে্বর সেই স্তপ্ত-নির্মাণকারিদিগের ভিহর ভাষা'-ভেদ ঘটাইয়া দেন। বল! বাছুলা যে, এই 
ঘটনার পূর্বেধ মকল মনুষ্যই এক গাব! ভাষী ছিল। ভাষা-ভেদ হওয়াতে এক বন্তি অপর বাক্তির 
কথ বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং নির্খাণ-কার্ে বাধা গড়িল। তাহার পর পরমেশ্বর 
এক প্রবল ঝড় সষ্টি করিয়। সেই নির্মিত-পরায় স্স্তটিকে ধরাশায়ী করিয়া! ফেলেন। এই প্রকারে 
সেই স্তস্ত ধুলিসা হইয়া যায়। যাহা হউক সেই স্তস্তই ইতিহাসে “ব্বল-টাওয়ার" নামে 

-বিখাত। এক্প কথিত আছে, যে স্থানে ''বেবল-টাওয়ার" নির্সিত হইতেচিল, উত্তরকালে' সেই 
স্থানেই বাবিলন নগর নির্দিত হঘ। 80102] 10৩0108৩91 20. চ:0০15519510221 
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১৩ দবয়ানন্দ-চরিত। 


গাঠ করিতে লাগিলেন। সেই পাতুলিপি বোধ হয় সরশ্থতীর শ্বহস্ত-লিখিত। 
এমন কি, তাহাই সম্ভবতঃ স্বামিজীর দন্ধ্যাপুস্তক হুইয়া গরে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। 

অতঃপর মুদলমান মৃত সম্পর্কে কথা উঠিল। স্থামিবী গুর্বোক্ত 
মৌলবিকে পরমেশ্বর বিষয়ে কোরাঁণের অভিপ্রায় গিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্ত 
মৌলবি জিজ্ঞাসিত বিষয়ে কোরাণের কোন কথা বলিতে ন! পারিয়া 
হামিপ্টন নামক ইংরাঁজ দার্শনিকের মতামত বলিতে লাগিলেন। মৌলবি 
স্বজাতীয় শাস্ত্রের দহিত সুপরিচিত ছিলেন না) আঁর সে সময় স্বামিজীও 
মুসলমান ধর্দের মতামত ুন্্রূপে জানিতেন না। এই কারণ উপস্থিত 
প্রসঙ্গে 'নিজামুদ্দিন যাহা বলিলেন, তিনিও তাহাই মহম্মদীয় শাস্ত্র প্রক্কত 
মত বলিয়া! গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মৌলবি ও অপরাপর কতিপয় 
ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তি জন্মান্তরবাঁদের প্রসঙ্গ তুলিলেন। তাহার! বলিলেন 
জন্মাস্তরবাদে বিশ্বাস, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞানতার পরিচায়ক। কারণ জীবাত্মার 
জন্ম একবার ব্যতীত একাধিক বার হইতে পারে না। এতদ্দেশের পূর্ব- 
কানীন লোকের! কতকট! অজ্ঞানতার অন্ধকারে সমাবৃত ছিলেন বলিয়াই 
এরন্বপ ত্রাস্ত মতে বিশ্বাস করিতেন। কিন্ত স্বামিজীর মত স্ুপত্তিত ও সুবুদ্ধি- 
সম্পন্ন লোকে যে কি প্রকারে উহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারেন, তাহ! 
তাহার! বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তীহাদিগের মুখে এইরূপ কথা 
শুনিয়! দয়ানন্দ কথঞ্চিৎ চমকিত হুইলেন। চমকিত হুইবার কারণ কি? 
কারণ এই, বৈদেশিক শিক্ষার প্রতাপে হিন্দুর সন্তান স্বধর্ বিষয়ে যে 
এতটা পরিভরষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা তিনি ইতঃপুর্বে কিছুমাত্রও অবগত 
ছিলেন না। যাঁহা হউক তিনি তখন অন্মান্তরবাদ বুঝাইবার নিমিত্ত 
অগ্রসর হুইলেন। জন্মান্তরবাদের পক্ষে যে নকল প্রমাণ ও যুক্তি আছে, 
তিনি সেই সকল ধীরে ধীরে উত্থাপিত কন্সিতে লাগিলেন। উপস্থিত বিষয়ে 
শাস্্রীয়তার সাহায্যও অবলম্বন করিপেন। অধিক কি, তিনি জন্মাস্তরের 
কথায় এতদূর তদগগত হইয়া পড়িলেন যে, বলিতে বলিতে সন্ধ্যোপাসনার 
সময় অতিবাহিত করিয়া ফেলিলেন। রাত্রি যখন প্রায় আটটা! হুইয়! উঠিল, 
তখন পূর্বোক্ত 'জোয়ালাপ্রসাদ আর স্থির থাকিতে ন! পারিয়া হ্বামিজীকে 


ধর্শর লক্ষণ ব্যাখ্যা ১১ 


যথা কার্য হইতে নিবৃত্ব হইবার জন্য অনুরোধ, করিনেন। মুতাং 
মে দিবম অত্মাস্তরবাদের প্রসঙ্গে সভার কার্য গর্বিত হইল। গর দিব 
, জনৈক মাত বাঙ্গালীর গৃহে দান এক বজ্‌তা করিলেন। প্রা 
মহ লোকের সমক্ষে তিনি ধর্মের লক্ষণ ব্যাধ্। করিতে লাগিলেন। শ্বামিনী 
মুর উপটিষ্ট মতানুারে ধর্ধের দশবিধ লক্ষণ বলিধেন। এ্রদত; কতক- 
গুলি কাদর্যা দেশাচারের উল্লেখ করিয়া তিনি অতান্ত আঙ্ষেগ প্রকাধ 
করিনেন। হদানীসতন হিদুনারীদিগের অস্ঞানতা ও অবরোধ-রথাই তাহার 
আক্ষেগের গ্রধান অবলন্বন হইল। তিনি আমাদিগের অতীত সম্পদ ও 
বিগত গৌরবের উল্লেখ করিয়| বলিলেন, এতদেশেও এক দময় বাীয় 
রথের তুল্য দ্রুতগামী রথ ছিব। তাহার প্রমাণস্থলে তিনি নল রাজার 

 নিানের বর্ন করিবেন। মতাস্থ সকষেই স্বামিজীর বায় নিষ্পদ 
হয়! রহিলেন। দেই মার পর দয়ানন এাহাবাদে অধিক দিন থাকিলেন 
না। তাহাকে কএক দিন গরেই জব্মলপুর যাইতে হইল। এই সময় 
১৮৭৪ খুঠাবের ভুন কিংবা জুলাই মাস। 


হারার ( ও হারা 


অফম পরিচ্ছ্দে। 


বোঁধায়ের আঙ্গোলন-_ আহম্মদ বাদের প্রার্থনাদমাজে উপদেশ- প্রার্থনাসমাজের নাম আর্যাসমার্জ 
রাধিবার প্রস্তাব--তোলানাথ সারাভায়ের মঙ্গে বেদ বিষয়ে আলোচনা-বোন্থায়ে 
প্রত্যাগমন ও মহারাজ মতখগ্ডন,_-আর্যাসমাজ স্থাপন-_আর্ধাসম'জের 
নিয়্মাবলী-মদ্তিপূজার প্রতিবাদ--পুনার আন্দোলন-_তথায় উভয় 
দলের বিবাদ--ইন্দৌর বরদা প্রভৃতি স্থানে বিচার 
ও ব্যাথা-কাশীতে আমিয়! বেদভাষা 
| রচনার প্রস্তাব। 








জব্বলপুর দয়ানন্ের প্শ্ষে সুবিধাজনক হুইল না। কারণ উপস্থিত 
হইবার কিছুকাল পরেই তথাকার কতকগুলি কাপট্যপ্রিয় পণ্ডিত নানা, 
প্রকারে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। যদিও তিনি দর্দীর ইঙ্গল। 
নামক কোন সন্তান ব্যক্তির আলম উপধূর্যপরি কএক দিবস উপদেশ প্রদান 
করিলেন, যদ্দিও তাহার উপদেশ গুনিবার জন্ত তথাকার শত শত লোক 
উপস্থিত হইল, তথাপি সেই কপটাচারী পঙ্ডিতদিগের বিদ্বেষময় ব্যবহারে 
জব্বলপুর তাহার পক্ষে গ্রীতিকর হইল না। তজ্জন্য তিনি পে স্থান সত্বরেই 
ত্যাগ করিলেন। 

দয়ানিন জব্বলপুর হইতে কোথায় যাইলেন ঠিক করিয়া বলা যায় না। 
মন্তবতঃ তিনি মধাভারতের অন্তর্গত নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়! নাসিকে 
উপস্থিত হইলেন, এবং নাসিক হইতে বোস্থায়ে গ্রমন করিলেন। তখন ১৯৩০ 
মগ্ঘতাবের কার্তিক অথব| ১৮৭৪ থুষ্টাবের নবেম্বর মাস। বোস্বায়ের 
বালকেশ্বর নামক স্থান তাহার বাঁনার্ঘ নিরূপিত হইল। তাহার আগমন- 
বার্তা বিঘোধিত করিবাঁর জন্য বিস্তাপনী বাহির হইল। বিজ্ঞাপনী নানা- 
ভাষায় প্রকাশিত হইয়া বোদ্বায্ের পথে পথে বিতরিত হইতে লাগিল। 
বিজ্ঞাপনী পড়িয়া স্বামিজীর মন্বন্ধে লোকের কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়া! উঠিল। 
তঙ্গিমিত তাহাকে কেবল দেখিবার অভিগ্রীয়েই শত শত লোক আগমন 


প্রার্থনাসমাজে উপদেশ। ১৩ 


করিল। এতত্তির তাঁহার সহিত শাস্ত্রীলাপ করিবার জন্যও বহুতর লোকের 
সমাগম হইতে লাগিল। কেহ তীহার মৃর্থি, কেহ তাহার মতামত, কেহ 
তাহার যোগবল, কেহ ব তাহার দিথিজয় সম্বন্ধে নানাপ্রকার জলপন 
করিতে বসিল। ফলতঃ দয়ানন্দকে লইয়! বোশ্বায়ে একটা অভিনব 
আন্দোলন উঠিল। তথাকার অনেক লোক আপন আপন ইচ্ছা 
অনুসারেই সেই আন্দোলনের উদ্দাম তরঙ্গে ভাসিয়া পড়িল। অধিকস্ধ 
তাহার অভিাতে অনেক সাশ্রদায়িক মত ছিন্ন ভিন্ন হইবার উপক্রম হইল, 
অনেক মোহাত্ত ও মহারাজের * হৃদয় কম্পমান্‌ হইয়! উঠিল, এবং তাহার 
নির্শল প্রবাহে ভাবী আর্ধসমাজের ৬ পরিষ্কৃত ও প্রক্ষালিত হইতে 
লাগিল। 

এই বৈদিক আন্দোলনের প্রবাহ বোস্বায়ের চতু্দিকে কিন্ধুপে পরিব্যাপত 
হয়, তন্নিমিত্ত স্বামিজী চিন্তিত হইলেন। (বোস্বায়ের চতুঃপার্ববর্তী যে সকল 
স্থান শিক্ষা বা সদালোচন! বিষয়ে প্রসিদ্ধ, দয়ানন্দ সেই সকল স্থানে 
যাইবার সন্বপ্ন করিলেন। আহান্মদাবাদ বোম্বাই বিভাগের ভিতর একটি 
প্রধান নগর। এই হেতু কএক দিবসের জন্য তিনি আহাম্মদ 
বাঁদে গমন করিলেন। তথায় ইতঃপূর্কে প্রার্থনা সমাজ + প্রতিঠিত হইয়া- 
ছিল। প্রার্থনাসমাজের সভ্যেরা দয়াঁননের প্রতি যথোচিত সদ্ঘাবহার প্রদর্শন 
করিলেন । এমন কি উপদেশাদি দিবার নিমিত্ত তাহাকে আগ্রহ সহকারে 
সমাজের বেদি ছাড়িয়া! দিলেন। স্বামিজী প্রার্থনাসমাজের বেদিতে অধিরঢ় 
হইয়া কএকটি বক্তা করিলেন। তন্তিন্ন তথাকার পিতদিগের 
মৃহিত শাল্ার্থও হইল। রাওবাহাদুর ভোলানাথ সারাভাই আহম্মদীবাদের 
একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনিই ও প্রার্থনা সমাজের সংস্থাপক। তত্তিন্ন 
তিনি গুজরাট দেশীয় সকল প্রকার দদনুষ্ঠান ও শুতকর্শের সহায়ক ছিলেন। 
এই কারণ সারাভাই বোদায়ের সর্বত্রই সংস্কারক. নামে গরিচিত। 
বিশেষতঃ তিনি গুজরাটায় সমাজের শিরোভ্ষণ বণিয়া সমাদৃত হুইতেন।, 
হার লে আরাপ রর নামিলী অর সি হইগেন 4 কোনাল 

+ বঙভাচারী নামক বৈধ সম্ত্ায়ের গুররা মহারাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন 

1 পারথনা-সমাজ বঙ্গদেশের বরাঙ্গ-নমাজের স্তায় সতাবিশেষ। ৃ 
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নাথ সীহাকে নানা কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত সকল 
কথায় একমত হইতে পারিলেন ন1। তজ্জন্ত ভোলানাথকে কোন কোন 
বিষয়ে ভিন্নমত হুইয়! রহিতে হইল। প্রধানতঃ ' বেদের অভ্রাস্ততা লইয়াই 
মতভেদ ঘটিল। - দয়ানন্দ বলিলেন বেদের অপেক্ষা উৎষ্টতর ধর্শাস্ 
পৃথিবীতে আর কিছুই নাই। এতস্তিন্ন বেদ আধ্যাবর্তেরই সম্পত্তি। নুতরাং 
আমর! বেদকে বর্জন করিয়া! কোন প্রকার ধর্মান্দোলন করিতে পারি ন। 
আর করিলেও তদ্বার৷ কৃতকার্ধ্য হইতে পারি না। কিন্তু ভোলানাথ 
স্বামী দয়ানন্দের এই সকল কথায় সম্মত হইতে পারিলেন ন|। 
পক্ষান্তরে স্বামিজীর সরলতা সন্বন্ধেও কতকটা সন্দিহান হইলেন। যেন 
শ্বামিজী কোন একট! নিগু় লক্ষ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়েই বেদের সর্বোপরি 
শ্রেষ্ঠত। কীর্তন করিতেছেন এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। তখন দয়ানন্দ 
বেদের কথা ছাড়িয়া প্রার্থনা, সমাজের কথা উত্থাপিত করিলেন। কথাটা 
সকলের সাক্ষাতে না তুলিয়া কতকটা অসাক্ষাতে তুলিলেন। সে সময়ে রাঁও-. 
বাহাঁছুর ভৌলানাথ ও রাঁওসাহেব মহীপতিরাম রূপরাম ভিন্ন অপর কেহই 
স্বামিজীর নিকট রহিলেন না। ফলতঃ এ দুইজনেই প্রার্থনা সমাজের প্রর্কত 
হিতাকাজ্ষী ছিলেন। 

. এই স্থলে একটা অবাস্তর কথার সমাবেশ আবশ্তক। ম্বামী দয়ানন্দ 
ভারতে বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বৈদিক পাঠশালা সংস্থাপিত করিয়া- 
ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা স্থৃফল প্রসব করে নাই। তিনি আর্য্যের অমূল্য 
শাস্ত্র স্বরূপ বেদার্দি অধ্যাপনার নিমিত্ত ফরাক্কাবাঁদ, মৃজাপুর, কাশী ও 
কাশগঞ্জ প্রত্ৃতি স্থানে এক একটি বিদ্যালয় উদঘাটিত করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু তন্থারা আশানুরূপ কার্ধ্য হয় নাই। এই জন্ত তিনি কতকটা ক্ষু 
হইয়াছিলেন, এবং ক্ুপ্ন হইয়াই কোন অভিনব উপানধ সম্পর্কে চিন্তা! করিতে- 
ছিলেন। তাহা! বলিয়া তিনি পুরাতন” প্রণানী পরিত্যাগ করেন নাই। 
অথবা উল্লিখিত স্থানসমূহ হইতে পাঠশাল! সকল উঠাইয়াও দেন নাই। বৈদিক 
ধর্ম নুপ্রতিষ্ঠার পক্ষে কোন উৎকৃষ্টতর প্রণাঁনী আছে কিনা, এবং থাকিলে 
তাহ অবলম্বনীয় কিন! তিনি কেবল তাহাই ভাঁবিতেছিলেন। অবলহনীয় 
প্রণানীর পথে কোন প্রকার সভা-স্থাপন বিধেয় কিনা, আর বিধেয় হইলে তদ্দারা 


আর্ধ্যসমাজ স্থাপনার ইচ্ছা! । ১৫ 


বৈদিক ধর্শ প্রকৃত পক্ষে প্রচারিত হইবে কিন! তাহাও স্থামিজীর চিস্তার 
বিষয় হইয়াছিল। আঁর এক কথা, তিনি জাতীয়তার সহিত ছিরসম্পর্ক হইয়া 
কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেন না। অধিক কি বিজাতীয়তাকে ভিত্তি করিয়া 
দয়ানন্দ কোন কার্ধ্য করিতেই ভাল বাঁসিতেন নাঁ। স্থতরাং বৈদিক পাঠশালার 
্ভায় সতাঁবিশেষের গঠন বা স্থাপন, একটা জাতীয় ব্যাপার হইবে কিনা তাহাও 
তাহার ভাবনার অঙ্গীতৃত হুইয়াছিল। তিনি সময়ে .সময়ে ত্রাঙ্গদমাজের 
সহিত সংস্থষ্ট হইয়াছিলেন। বোস্বাই প্রদেশে প্রার্থনাসমাজের কার্যযাদিও 
পর্যালোচনা করিতেছিলেন। সেই হেতু তাহার ধর্শাভা-বিষয়ক অভিজ্ঞতা 
ও হইয়/ছিল। চিন্তার উপস্থিত ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতা তাহার সহায়তাও 
করিতেছিল। আর তিনি সভার উপকারিতাও নানা কারণে বুঝিতেছিলেন। 
তিনি দেখিতেছিলেন যে, কার্য্যের দায়িত্ব এক ব্যক্তি অপেক্ষা একাধিক ব্যক্তির 
উপর অর্পিত থাকিলে স্ুচারুরূপে সম্পাদিত 'হয়। একের শক্তিতে যাহ! 
না হয়, একাধিক ব্যক্তির সম্মিলিত শক্তিতে তাহা অনায়াসেই দিদ্ধ হইয়া 
যায়। ভম্নিবন্ধন সভাসংস্থ্ট বা সভাবলগ্বিত কার্যের সুসম্পাদন পক্ষে 
প্রায়ই আশঙ্কা খাঁকিতে পাঁরে না। তবে সভ। দ্বারা সত্য সত্যই ধর্ম 
প্রচারিত হয় কি না, তদ্বিষয়ে তাহার চিত্ত সন্দেহাচ্ছন্ন হইতেছিল। কিন্তু 
সর্ধাঙ্ীন ভাবে ধর্ম প্রচারিত না হইলেও সভার সাহায্যে যে মতবিশেষ 
বিস্তারিত হইতে পারে, তৎসম্পর্কে তিনি নিঃসনেহ হইয়াছিলেন। ফলতঃ 
তিনি এই সকল কথা মনে মনে বহুবার বিচার ও চিন্তা পূর্বক বৈদিক মতের 
বিস্তার-কল্পে সভাবিশেষ প্রতিষ্ঠিত করাই কর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়া 
ছিলেন। সেই মনংকল্পিত বা প্রস্তাবিত সভা লোকসমাজে কি নামে প্রখ্যাত 
হইবে, ততসন্বন্বেও তিনি একট! মীমাংসা করিয়! রাখিয়াছিলেন। . যাহ 
হউক এই প্রকারে আর্ধ্য-সমাজের বীজ দয়াননের হৃদয়ে উপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত 
হুইস়্াছিল। এখন দয়ানন সেই অস্কুরিত বীজ বৃক্ষাকারে পরিণত করিবারই 
উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি কিছুদিন হইতে লরস ও উর্বর তৃমির উদ্দেশে 
শ্বুরিতছিলেন। স্থখের বিষয় আহান্মদাবাদে আসিয়া উদ্দিষ্ট ভূমি দেখিতে 
পাইলেন, এবং প্রার্থনা সমাজোপরি আর্ধ্যসমাজ স্থাপনার প্রস্তাব করিলেন। 
সারাঁতাই ও রূপরামের নিকট হ্থামিজীর প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইব 


১৬ দয়ানম্দ-চরিত। 


বটে, কিন্তু গ্রার্থনাদমাজের নাঁম পরিবর্তন আবশ্তক কিনা,বিশেষতঃ 
উহার নাম আর্ধ্যসমাজ রাখা যাইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে তীহারা ছুই 
জনেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। শ্বামি্ী নামাস্তরিত করিতে চাহিয়া-- 
অর্থাৎ প্রার্থনাসমাজকে আর্ধ্যমমাজ নামে প্রখ্যাত করিতে উদ্যত হইয়া 
একটি অতি সঙ্গত প্রস্তাবই করিয়াছিলেন। কারণ উহার সহিত প্রস্তাবিত 
আর্ধ্যসমাজের কোন বিশেষ মতবিরোধ ছিল না। কেবল বেদের অন্রান্ততা 
লইয়াই যাহা কিছু বিরোধ । সেবিরোধ কোন আপত্তির কারণ হইত না। 
যেহেতু বেদ ভ্রান্ত বলিয়া পরিগৃহীত না হইলেও উহা যে 
পৃথিবীর ভিতর একখানি অদ্বিতীয় ধর্ম্শান্ত্, তদ্ধিষয়ে প্রীর্থনাসমাঁজের 
সদন্তদিগের সম্ভবতঃ ভিন্ন মত ছিল না। সুতরাং তদ্বারা টবদিক ভাবেরই_ 
শরে্ঠতা প্রতিঠিত রছিত। যাহা হউক উপস্থিত গ্রন্তাবটি যেমন সঙ্গত; 
সেইরপ গ্রক্ৃত সংস্কারকের উপযুক্ত। কেন না সংসারে ধাঁহারা সংস্কারক 
নামে প্রথিত, ষাহার! মানবজাতির কি ধর্ম, কি শান্তর কি রীতিনীতির 
পরিশোধন ও পরিমার্জন পূর্বক সংস্কারকের মমুন্নত আসনে অধিরূঢ় ; 
তাহার! কখনই ধ্বংসনীতির পক্ষপাতী হইতে পারেন না। তাহার! বস্তবিশেষ 
বিধ্বস্ত করিয়া তাহার স্থানে নূতন বস্তর সমাবেশ করিতে চাহেন না। 
পুরাতন ভাঙ্গিয়! তাহার পরিবর্তে নৃতন কিছু গঠন করিতেও অভিলাষ 
করেন না। তাহারা পুরাতনকেই নুতন করিয়া! তুলিতে চাছেন, কিংবা 
যাহা মলিন ও অপরিস্ক,ট অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা পরিষ্কৃত ও পরিদ্ষ,ট 
করিবার নিমিত্ই সচেষ্ট হইয়া থাকেন। এই হেতু দয়ানন্দ প্রার্থনা- 
সমাঞ্কেই আধ্যসমাজে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহার সে চেষ্টা সফল হুইল না। পৃর্ধোল্লিখিত ছুই জনের একজনও 
স্বামিজীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না । এমন কি ভোলানাথ সারাভাই উপস্থিত 
বিষয়ের মীমাংসার জন্ত সমস্ত রার্রি চিন্তিত থাকিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন 
না। 1 সুতরাং স্বামিজীকে আহাম্মদাবাঁদ হইতে ফিরিয়া আমিতে হইল। 
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মারা মতখগুনী ১৭ 


বোস্বায়ের আন্দোলন কতকটা নির্জীব হুইয়। পড়িতেছিল। দয়ানদ্ৰ 
আহান্মদাবাদ হইতে গ্রত্যাগত হইয়। তাহা পুনর্বার 'সলীবিত করিয়া 
তুলিবেন। বোস্থাই বল্লভাচারিদিগের একটি প্রধান স্থাদ। বলিতে কি বোশ্বাই 
প্রন্ধেশের অধিকাংশ লোকই বঙ্পতাচারী সম্প্রদায়ের অন্তপিবিষ্ট। এই কারণ 
প্রথমে বন্নভাচারিদ্িগের সেই দয়াননের সংগ্রাম ঘটিবার হুচন| হইল। কিন্ত 
সচন| ব্যতীত অপর কিছুই হইল লা । কেননা পণ্ডিত গোটুলাগ স্বামিজী় 
মহিত শাস্্রার্থ উদ্যত হইয়া ও উপস্থিত হইতে পারিলেন না। গোটুলাল উপস্থিত 
না হইলেও দয়াননদ মহারাজ মতের তীত্র গ্রতিবাদ করিলেন। এদিকে 
ষে সকল লোক িজ্ঞাস্থ হইয়া! দয়াননোর নিকট গতায়াত করিতেছিলেন, 
তাহাদিগের ভিতর ক্রমে ছুই দল হইল। এক দল দয়াননের প্রচারিত ধর্শই গ্রকৃত 
আর্ধ্যধর্ম বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, অপর দল উহা আর্ধ্যধর্ম নয় বলিয়! বিশ্বাম 
ক্করিতে লাগিলেন । প্রথমোক্ত দলের ভিতর দেবকলাল কর্শনদাস, মখুরাদাস 
লৌজি এবং গিরিধারীলাল দয়ালদাস কোঠারি প্রস্তুতি ছয় জন প্রধান) ঘাছ৷ 
হউক বেদে বথার্থই মুষ্তিপূজার কোন ব্যবস্থা আছে কিমা, ইহা লইয়া 
এই উ্তয় শ্রেণির মধ্যে একটা৷ ঘোর বিতর্ক উপস্থিত হইল। উপস্থাপিত 
বিষয়ে যত বার জিজ্ঞাসিত হইলেন, স্বামিজী তত ধারই ম্পষ্টাক্ষরে বলিলেন” 
ব্যবস্থার কথা দুরে থাকুক বেদে মৃষ্ঠিপূজার উল্লেখমাত্রও নাই। এতদ্বারা" 
লোকের কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। তখন পারিতোধিকের সংবাদ 
প্রচারিত হইল। পূর্বোক্ত সেবকলাল পীঁচ সহ টাক! প্রদানে সম্মত 
হইলেন, মধুরাদাস দশ সহত্র মুদ্রা গ্রদানেও প্রতিশ্রুত রহিলেন। মূর্তপূজা 
বেদান্থমোদিত বলিয়া সপগ্রমাণ করিতে পারিলে সহজ্র সহস্র টাক! প্রাপ্তির 
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ই দয়ানন্দ-চরিত। 
'সম্ভাবন।। ইহা! কি সাধারণ স্থযোগ! কিন্ত আক্ষেপের বিষয় বোস্বায়ের 
। কোন বাক্ধিই প্রতিশ্রুত পারিতোধিক গ্রহণে অগ্রসর হইলেন না,-্বেদের 
কোন স্থানে ব1! কোন মন্ত্রে ূর্তিপূজার কথা আছে বলিয়। কেহই প্রমাণিত 
করিতে পারিলেন ন1। স্মৃতরাং নে স্থলে স্বামিজীর কথাই কবখগুনীয় হুইয়। 
রছিল। এভন্বার| তাঁহার পক্ষাববাধিদিগের আনন্দ ও উৎসাহ বর্ধিত 
হইল, এবং দিন দ্বিন নৃতন নূতন লোক আসিয়া স্বামিজীর মতাবলক্বী 
হইতে লাগিল।  এইরূপে অর দিনের মধ্যেই দয়ানন্দের পক্ষাবলম্বিগণ দলবদ্ধ 
হইয়া পড়িলেন, এবং কি়দ্দিন পরে সেই দলবদ্ধ লোকেরাই ভারতক্ষেত্রে 
'আর্ধ্যসমাজের বীজ রোপণ করিলেন। 

যাহাতে বোস্থায়ের উপস্থিত আন্দোলন নির্বাপিত হইয়! ন! যায়, তজ্জন্ত 
দেবকলাল কর্শনদাস ও অপরাপর কএক ব্যক্তি সচেষ্ট হইলেন। তঁহারী" 
স্বামিজীর সমীপে উপস্থিত হুইয়৷ তদ্ধিষয়ে একটা কিছু করিবার প্রস্তাব 
করিলেন। সনাতন ধর্ধান্দোলন সুরক্ষিত না| হইলেএবৈদিক ধম 
বিস্তারের ব্যবস্থা না করিলে ভারতভূমির প্রন্কত কল্যাণ যে কিছুতেই 
বাধিত হইতে পারে না, তাহা তাহারা! নিঃসংশয়িতরূপেই বুঝিয়াছিলেন। 
ফল কথা স্বািত্বী তাহাদিগের প্রস্তাব সর্বাংশে সঙ্গত বলিয়াই গ্রহণ 
করিলেন! অধিকস্ত কি উপায়ে বর্ঘমান আন্দোলনের স্থায়িত্ব সম্পাদন 
করা যাইতে পারে, তৎসম্পর্কেই তিনি চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। পরিশেষে 
ুর্বসহ্বনিত সভা-্থাপনই কর্তব্য বলিয় বিবেচিত হইল। সেই সভা দ্বারা 
বর্তমান আন্দোলন যে স্থুরক্ষিত হুইবে, বিশেষতঃ তদ্দার! বৈদিক মত যে 
সংহত ভাবে ও সম্মিলিত শক্তিতে ভারতে প্রচারিত হইতে পারিবে, তাহা 
স্বামিী কর্শন্দাস গ্রভৃতিকে বুঝাইয়া বলিলেন। তাহারাও সকলেই 
স্বামিজীর সহিত একমত হইস্া প্রস্তাবিত সভার আবহ্ঠকত। স্বীকার করি- 
লেন। তদস্থমারে ১৮৭৫ খুষ্টাব্ের ৭ই মার্চ তারিখে দয়াননের সেই প্রস্ত- 
বিত সভা প্রতিষ্ঠিত হইল ;--এই প্রকারে ১৯৩১ সঙ্গতাবের চৈঅ মাসান্তগত 
শুরু গ্রতিপদে বোাই নগরে আর্ধ্যসমাঁজ * জন্মপরিগ্রহ করিল। 





পা কে কেহ বলির থাকেন, স্বামিজী ত্রাহ্ষদয়াজ বা! প্রার্ধনাসমাজের অনুকরণ করিয়াই, 
প্রস্তাবিত সভার নান 'আর্ধাসমাজ রাখিয়াছিলেন। এ ধা কত দূর সত্য. বলিতে পারি না। 


আধ্যলমাজের নিয়মাবলী । ১৯ 


অতঃপর সভার অঙ্গাদি গঠন হইতে লাঁগিল। সভার সভাপতি, সম্পাদক 
ও সভ্যাদি নির্বাচিত হইলেন। পূর্বোক্ত গিরিধারীলাল দয়ালদাস আর্ধা- 
সমাজের সভাপতি হইলেন, কর্শনদাস সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিলেন, 
এবং বোস্বায়ের প্রায় আট লক্ষ অধিবাঁনীর ভিতর তেইশটি যাত্জ লোক 
'আসিয়া উহার সভ্যশ্রেণিতে নন্নিবিষ্ট হইলেন । স্বামী দয়াননদ সহশ্রবার অনুরুত্ধ 
হইলেও উহার সভাপতি হইলেন না, কিংবা অধিনায়ক-পদও গ্রহণ করিলেন 
না। তিনি কেবল আর্ধ্যসমাজের একজন সভ্যমাত্র হুইয়াই পরিত্ৃপ্ত রহি- 
লেন। সভার জন্ত নিয়মাবলী আবশ্তক )-নিয়মাবলী না হইলে 
সভা! চলিতে পারে না। স্ৃতরাং আধ্যসমাজে নিয়মাবলী গঠনের উদ্যোগ 
হইতে লাগিল। দয়ানন্দ নিক্কেই উহ! গঠন করিতে লাগিলেন) এবং 
আটাশটি নিয়ম গঠিত করিয়া তদ্বারা আর্ধযসমাজ নিয়মিত করিলেন। 
এতস্তির্ কতিপয় উপনিয়মও প্রস্তুত হইল। সভাপতি মহাশয় সম্পাদকের 
সহযোগে উপনিয়মগ্ুলি প্রস্তত করিয়া! লইলেন। আর্ধযসমাজের নিয়মা- 
বলী সম্পর্কে এস্থলে একটি কথার উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ধাহার! 
আর্ধ্যনমাজের সহিত সংস্থষ্ট রহিয়াছেন, অথবা আর্ধ্যসযাজের আত্যস্তরিক 
সংবাদ রাখিয়। থাকেন, তাহারা অবগত আছেন যে উহা! দশটি নিয়ম দ্বারা 
পরিচালিত। এমন কি সেই দশটি নিয়মই আধ্যসমাজের মূল নিম বা মূল 
মত বলিয়া পরিগণিত। এখন কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, যদি আর্ধ্- 
সমাজের আদিতে আটাশটি নিয়ম অবলগ্বিত হইয়া থাকে, আর আদিতে 
অবলস্থিত বলিয়া সেইগুলিই যদি মূল নিয়ম মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহে, 
তাহ! হইলে দশ নিয়ম আবার কোথা হইতে আসিল? বিশেষতঃ: দশ নিয়মই 
বা কি প্রকারে মূল নিয়ম বলিয়া গণ্য হইল? আমাদিগের বোধ হয় উত্তর- 
কালে এ বিষয়ে স্বামিজীর মতাস্তর ঘটিয়াছিল। * কেন না তাহা না৷ হইলে 
আটাশটির পরিবর্তে দশটি নিয়ম প্রতিঠিত ব! প্রচলিত হইবার কারণ কি? 


_* উপস্থিত বিষয়ে সেবকলাল কর্শনদাসের সহিত জালাপ হইলে তিনি বলেন যে, স্বামিজী 
পঞ্জাব হইতে প্রত্যাগত হইয়। যখন দ্বিতীয়বার বোস্বায়েতে আগমন করেন, তখন তাহার মুখে 
বশ নিয়মের কথা শুনা গিয়াছিল। এতদ্ছারা বোধ হয় বে হি নে তীহার 
মত খররিবর্তন ঘটয়াছিল। 
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ফলতঃ আর্ধাদমাজ প্রতিষ্ঠার: পর বোস্থাক্নের. আন্দোলন গ্রবলতর হইয়া 
উঠিল। যে সকল ব্যক্কি আর্ধ্যসমাজ সংস্থাপন পক্ষে উদ্যোক্তা ছিলেন, 
ধাহারা সহায়তা! করিয়াছিলেন, এবং ষাহারা সরন্থতী মহাশয়ের শক্তি-সমাক্কষ্ট 
হুইয়। ততপ্রদর্শিত পদ্থার অনুসরণ করিয়! চলিতেছিলেন, তাঁহারা আত্মীয় 
স্বজন কর্তৃক নানাগ্রকারে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন। সেবকলাল প্রভৃতির 
গ্রতি অপমান ও আক্রমণ-ভীতি প্রদর্শিত হইল। এই'নিমিত্ তাহাদিগকে 
বোস্বায়ের রাজপথে সশস্ত্র হুইয় বাহির হইতে হইল। তহাদিগের নামে 
নিন্দাকর নানা কথা ঘোষিত হইতে লাগিল। অধিকস্ত আর্য্যসমাজের পরি- 
পোষক হইয়া তাঁহার! যে যার পর নাই একট! অনাধ্যোচিত কার্য্য করিয়াছেন, 
এই কণা লয়! বোস্বায়ের- অধিবাসিবর্গ আলোচনা করিতে বসিল। কিন্তু 
তাহারা বিন্ুমাত্রও বিচলিত না হইয়া রব উৎদাহ ও অস্থরাগ সহকারে 
ভার্ধ্যসমাজরূপ নবোখিত তরু সংবদ্ধন কার্ধোই' 'নিয়োজিত রহিলেন। 

দয়ানন্দ পুনর্বার বোগ্বাই হইতে আহাম্মদাবাদে উপস্থিত হইলেন। 
আহাম্মদাবাদ হইতে রাজকোটে যাইয়! বেদোক্ত ধর্মের প্রেষ্ঠত। প্রতিপাদন 
করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন, এই সময় স্বামিজীর হৃদয়ে জন্মভূমি 
দর্শনের ইচ্ছা বলবরতী হইয়াছিল। আর তাহার জন্মভূমিও রাজকোট হইতে 
অনধিক দূরবর্তী ছিল। কেনন; পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকোট হুইতে 
মর্তির ব্যবধান ৩৫ মাইল মাত্র। ফলতঃ তিনি এই যাত্রায় রা্কোট হইতে 
ঘগ্মভূমির অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন বলিয়! গুন! যায়। এদিকে কমলা" 
নেনাচারীর সহিত শস্তার্থের দিন সন্গিকট দেখিয়! বোথ্ায়ের বন্ধুগণ তাহার 
নিকট তারযোগে, সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ম্ুুতরাং তিনি. আহাম্মদাবাদ 
হইতে শীত্বই ফিরিয়৷ আমিলেন। 

ভুন মাসের ১২ই তারিখে বো্বাই নগরে এক বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল.। 
তদসুসারে তথাকার কাউসেট্দ্ধি ইনষ্রিটিউট হলে. শত শত লোক সমাগত 
হইতে লাগিল। সমাগত লোকদিগের সকলেই আগ্রহান্বিত। কেননা 
ময়ানন্দের মত দিখ্বিয়ী পণ্ডিতের সমক্ষে কমলানেনাচারী উপস্থিত হইয়া 
মুিপূজার সমর্থন করিবেন, ইহা দেখিতে কাহার না, আগ্রহ হইবে? কমলা- 
নেনাচারী রামালুন-পর্থী,--বিশেষতঃ বোস্বাইবাসিদিগের নিকট তিনি পঞ্জিত 


মুষ্তিপুজার প্রতিবাদ । ্ঠ 


বলিগ্নাও পরিচিত দয়াননের সহিত শাস্তার্থ বিষয়ে কমলাবেনাচাঁরী কিন্ত 
কএকটি আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তিনি বলিলেন বিচারস্থলে বেদের 
যাবতীয় গ্রন্থ একত্র না করিলে, এবং কতিপয় অপক্ষপাতচিত্ত সুপ্ডিত ব্যদ্থি 
মীমাংসকের পদে অধিষ্ঠিত না থাকিলে, কোন মতেই ম্বামিজীর সহিত 
শাঙ্তালোচনায গ্রবৃত্ব হইবেন ন!। বলিতে কি কমলানেনাচারীর কথানুসারেই 
কার্য হইতে লাগিল। সভার উদ্যোক্তারা বহু চেষ্টা করিয়া! বেদের ' প্রায় 
যাবতীয় গ্রন্থ উপস্থিত করিলেন। কতিপয় মুপগ্ডিত ব্যক্তিও মধাস্থপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কিন্তু তথাঁপি কমলানেনাচারী বিচারার্থ অগ্রসর হইলেন 
না। সভাগত লোকেরা উৎস্থক চইয়া উঠিলেন। মৃষ্তিপৃজার পোষকের! অধীর 
.হইয়। পড়িলেন। এমন কি সেই বিশাল সভার সর্বত্রই একটা অস্থিরতার 
নিদর্শন পরিদৃষ্ট হইল। তখন অসন্মতির কারণ বিষয়ে কমলানেনাচারীট 
জিজ্ঞাসিত হইলেন। তদুত্তরে কমলানেনাচারী বলিলেন, ভারতের চতু্দিকন্থ 
পত্ডিতবৃন্দ সভায় সমাগত না হইলে তিনি কিছুতেই শাস্তার্থে প্রবৃত্ত হইবেন 
না। উপস্থিত সভাক্ষেত্রে ভারতের উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমদিকন্থ 
পণ্ডিতবর্গের সমাবেশ সর্বতোভাবেই অমস্তব, এবং অসম্ভব বলিয়াই কমলা” 
নেনাচারী উহ্থার প্রস্তাবক। কমলানেনাচারী বুঝিয়াছিলেন যে দয়ানন্দ 
সরস্বতীর সম্মুখীন হইয়! মূর্তিপূজার সমর্থন তাহার. পক্ষে সর্ববাংশেই 
অসাধ্য। সুতরাং প্রস্তাবিত শান্ত্াথ হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশে তিনি 
ধন্ধপ কৌশলাবলম্কন ন| করিয়। আর কি করিবেন? তাহার মুখে পুর্কোক্ত- 
রূপ কৌশলাত্মক কথ! শুনিয়া সভাস্থ সকলেই বিরক্ত হইয়। উঠিলেন। কেহ 
কেহ রোষাবিষ্ট হইয়। পড়িলেন। স্থতরাং কমলানেনাচারীর পক্ষে সভাগৃছ 
অসহ্‌ হুইয়। উঠিল। তিনি সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উপক্রম করিলেন । 
তখন সমাগত বালকের! আর স্থির থাকিতে পারিল ন]। এই স্থলে বলাআব্টক 
যে» মে দিবস শনিবার থাকায় বালকের! অপেক্ষাক্কত পূর্বেই অবকাশ পাইস্া- 
ছিল। অবকাশ পাইবামাত্র তাহাদিগের অনেকেই বিদ্যালয় হুইডে উৎস্থক 
ছইয়। সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল, এবং বিচারের ফলাফল জানিবার নিদিত্ব 
তাহার! বাযগ্রচিতত হইয়। ইতত্ততঃ ঘুরিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল যে কমল!" 
নেনাচারী বিচারোদ্যত্ত না হইয়! প্রস্থানোদ্যত,_-বিশেষতঃ, ধখন. জানিতে 
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পারিল যে উল্লিখিত প্রকার চাতুরী অবলম্বন করিয়া তিনি শ্বামিতীর সহিত 
শাস্তার্থ করিতে অনগ্মত, তখন তাহার! তাহার প্রতি নানাপ্রকাঁর বাজ 
আরম্ভ করিল। অধিক কি তাহারা গ্রস্থানোদ্যত কমলানেনাচারীর গশ্চাব্া 
হইয়া উপহাস সহকারে করতালি প্রদান করিতে করিতে যাইতে লাগিল। 
যাহা হউক স্বামী দয়াননদ নিরস্ত থাকিবার লৌক নহেন। কমলানেনাচারী 
প্রস্থান করিলে পর তিনি জালাময়ী ভাষায় মৃষ্তিপূজার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি অথগুনীয় ভাবে ও অগ্নিশ্রাবিনী ভাষাতে মৃর্তিপূজার অসারতা 
নগ্রমাণ করিলেন। সভাস্থলে প্রায় পাঁচ সহস্র লোক সমবেত ছিলেন। উল্লিখিত 
সেবকলাল সেই বক্তৃতার বিষয়ে বলিয়াছেন যে, তিনি মৃত্তিপূজার প্রতিকৃলে 
সেম্ধপ অকাট্য ও উত্তাপময়ী বক্ততা কখন শ্রবণ করেন নাই। রাও বাহাছুরু_ 
বেচরদাম অন্বরদাঁস সেই সতার অধিনাঁর়কত! করিলেন। অস্বরদাদ এক 
জন মন্াস্ত ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি, এবং তিনি আহাম্মদাীবাদ নগরের 
অধিবাদী। আশ্চর্যের বিষয় অস্বরদাস মুষ্তিপূজার গরিপোষক হইয়াও উক্ত 
মতার অধিনায়কতা করিতে কিছুমাত্রও ক্ষু হইলেন না! ইহা! কি অস্বর- 
দাসের পক্ষে উদারতার পরিচায়ক? | 

দয়ানন্ন বোস্বাই হইতে জুলাই মাসের প্রথম দিবসে পুনাধাত্রা৷ করিলেন । 
গুনার ষ্টেশনে অবতীর্ণ হইয়া স্বামিজী এক অভূতপূর্ব দৃশ্ঠ দর্শন করিলেন। 
তিনি দেখিলেন শত শত লোক তাহার অভার্থনার্থ উপস্থিত রহিয়াছে। 
কিন্তু তাহার ছুই দলে বিভক্ত । এক দল হস্তীর পৃষ্ঠে হাঁওদা বসাইয়৷ 
দয়ানন্দকে লইতে আসিয়াছে, অপর দল একটা সুসজ্জিত গর্দভ লইয়া 
অপেক্ষা করিতেছে। গর্দীভ-দল অবশ্ই শ্বামিজীর বিরোধী । ম্বামিজী কিন্ত 
কোন দলের আনীত কোন বাহনেই আরোহণ করিলেন না। অধিকস্ত যাহারা 
সুসজ্জিত হত্তী লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল, দয়ানন্দ তাহাদিগকে বলিলেন, 
“আমি সামান্ত সন্্যাসী, হস্তীতে আরোহণ আমার পক্ষে শোভা পায় ন|। 
সহম্্ সহত্র লোক পদত্রজে যাইতেছে, আমিও পদত্রজে যাইব। আর উচ্চ- 
স্থানে আরোহণ করিলেই যদি সম্মানের বৃদ্ধি হয়, তাহ! হুইলে বৃক্ষোপরি ষে 
সকল কাক বসিয়া থাকে তাহার! ত নকলের অপেক্ষাই সম্মানিত।” এই 
বলিয়। ম্বামিজী পদব্রজেই পুনার .ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। এদিকে কিন্তু 


পুনার আন্দোলন । ২৩ 


উভয় দলের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। শেষে তাহার! বিষাদ 
নিশ্ত্তির নিমিত্ত বিচারালয়ে প্যস্তও গমন করিল। 

পুনাতে জুলাই মাসের ৪ঠ! তারিখ হইতে স্বামিজীর বজ্ততা আরম্ভ 
হইল। তথাকার বুদ্ধপেটা হলে তাহার বক্তৃতা হইতে লাগিল। বক্তুতা- 
ক্োত আগষ্ট মাসের পঞ্চদশ দিবস পর্যযস্ত চলিণ। তাহার প্রায় চট্টিশ 
দিবস-ব্যাপিনী বক্ত.তায় পুনার অধিবাসিবর্গ আর্ধাধন্্ম ও আর্যাশান্্র বিষয়ে 
অনেক নৃতন কথ শিক্ষা করিল। শেষ দিবসে অর্থাৎ আগষ্ট মাসের ১৫ই 
তারিখে বহু লোক কর্তৃক অন্থরুদ্ধ হইয়া! দয়ানন আয্মজীবনের ইতিহাস 
সম্পর্কে কতকগুলি কথা বলিলেন। পুনা'র অনেক শিক্ষিত ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তি 
তাহার সহিত পরিচিত হইয়া! পরিতুষ্ট হইলেন। জষ্টিস্‌ মহাদেব গোবিন্দ 
রাণাদের সঙ্গে দয়ানন্দের আলাপ হইল। রাণাদে তৎকালে পুনার জজ 
ছিলেন। রাণাদের সহিত আলাপ ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হইল, একং 
স্বামিজীর দেহাত্ত পর্য্স্ত তাহ! অক্ষুণ্ণ অবস্থাতেই ছিল। এতস্তিম্ন পুনার 
রেজিমেন্ট বাজারেও দয়ানন্দের ব্যাখা! হইল। এতদেশীয় সেনারা যাগ্রহ 
হইয়া ত্বাহার উপদেশ শুনিতে লাগিল। ফলতঃ দয়ানন্দকে লইয়! পুনার 
প্রায় সকলেই প্রোৎসাহিত হইয়। উঠিল। কেবল কতকগুলি স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণ 
স্বামিজীর প্রতিকৃলাচরণ ন1 করিয়া থাকিতে পারিল না। এই কারণ তথাকার 
অনেকেই সেই ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। বিশেষতঃ 
উল্লিখিত সেনারা একান্ত রুষ্ট হইয়! উঠিল। তাহারা স্বামিজীর পক্ষাবলম্বন; 
পূর্বক, ব্রাহ্মণদিগের সহিত বিবাদ উপস্থিত করিল। উত্তেঞ্জিত সেন!” 
দিগের হস্তে ব্রাহ্মণের! প্রহারিতও হইতে লাগিল। পরিশেষে পুলিসের হতে 
উতয় দলই আক্রান্ত হুইয়! বিচারালয়ে প্রেরিত হইল। উপস্থিত ঘটনা 
গুনা নগর আন্দোলিত হইতে লাগিল। দয়ানন্দ এই কল অপ্রত্যাশিত 
ঘটনায় সাঁতিশয় দুঃখিত হইয়া রহিলেন, এবং কিঞ্চিদিধিক ছুই মাঁস কাল অব" 
স্থিতি করিয়া! পুন! হইতে বোদ্ধায়ে প্রত্যাগত হইলেন। যে দিবস বোদ্ধায়ে, 
ফিরিয়। আসিলেন, সে দিবস তথাকার ষ্টেশনে সমারোহের মা! রহিহা না 
শিক্ষিত লোৌকদিগের ত কথাই নাই,.-সহরের সামান্ধ যুদধিরা পর্যন্ত তাপ, 
মাদের দেঁকান বন্ধ করিয়া দয়াননদের অত্যর্থনার নিমিত্ত ক্রেশনাভিমুখে গমন 


২৪ দয়ানন্দ-চরিত। 


1 


করিতে লাগিল। দুতরাঁং বুঝা যায় ম্বামিজীর চারিব্র্য-শক্তি বোস্বায়ের সামান্ঠ 
মুদির হৃদয়কেও অধিকার করিয়াছিল। জী 

কএক দিন মাত্র অবস্থিতি করিয়। স্বামিজী বোম্বাই হইতে ইন্দৌরে যাই- 
লেন। ইনৌরে বালকুঞ্ণ শাস্ত্রী নামক এক ব্যক্তির পাণডিত্য বিষয়ে খাতি 
ছিল। এমন কি তরিফিত্ত স্থানীয় রাজসভাতেও বালক সম্মানিত হইতেন। 
দয়ানন্দের সমাগমে বালকুষ্ণের পাণ্ডিত্যাভিমান কিছু প্রতপ্ত হইয়া উঠিল। 
সুতরাং তিনি দয়ানন্দের সছিত বিচারার্থী না হইয়! থাকিতে পারিলেন ন|। 
দয়াননদও তদ্ধিষয়ে অপ্রস্তত ছিলেন না । এই কারণ ইন্দৌরে শীস্ই এক সভা! 
আহত হইল। ইন্দৌরপতি সেই সতার সভাপৃতি হইলেন। দয়ানন্দ সেই 
সভায় প্লমাগত হইয়া বেদোক্ত ধ্ছি প্রকৃত আধ্য ধর্ম বলিয়া সপ্রমাণ করিলেন। 
বালরু্ণ তত্ধিরুদ্ধে যাহা! বাহ! বলিলেন, দয়ানন্দের তীক্ষধার তর্কাস্ত্রর আঘাতে” 
তৎসমস্তই বিখগ্ডিত হইয়া গেল। তজ্জন্ট ইন্দৌরাধিপতি স্বামিজীর প্রতি অত্যন্ত 
গ্রসন্প হইলেন, এবং শ্বামিজীর অসাধারণ পাস্তিত্যের কথঞ্চিৎ পূজ৷ করিবার 
অভিলাষে শালাদি বহুমূল্য সামিগ্রী সকল স্মানিয়! তাহার সমক্ষে উপস্থিত করি- 
লেন। কিন্তু সে সকল গ্রহণ কর! দূরে থাকুক, বারংবার অনুরুদ্ধ হইলেও 
দয়ানন্দ তাহার কিছুই স্পর্শ করিলেন না। অতঃপর তিনি ইন্দৌর 
হইতে বরদায় গমন করিলেন। বরদাতেও পঞ্ডিতদিগের সহিত শাস্তার্থ 
হইল। বরদা হইতে তিনি আবার বোষ্ায়ে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি 
একবারে বোম্বাই পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। কারণ তৎকালে বোম্বাই 
নগর তাহার কার্ধযক্ষেত্রের কেন্ত্রভূমি হইয়াছিল। ফলতঃ তিনি এই 
প্রকারে বোস্বায়ে ও বোথায়ের অস্তর্গত পুনা, আহাম্মদাবাঁদ, সেতারা/স্থুরাট ও 
রাজকোট প্রভৃতি স্থানে বৈদিক ধর্দের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাূপ পবিত্র কার্ধ্যে ছুই 
বৎসরের কিঞ্চিদুন অতিবাহিত করিয়! ১৯৩৩ সন্বতের শ্রাবণ কিংবা! ভাত্র 
মাসে কাশীধামে আদিয়! উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে দয়াননোর অন্তরে 
একটি অভিনব সংকল্প উদ্ভাবিত হইতেছিল। এমন কি ভিনি সেই 
সংকল্পটিকে শীতৃই কার্য্যে পরিণত করিবার অভিগ্রায়ে কাশীতে আগমন 
করিলেন। সে অভিনব সংকল্পটি বেদ-ভাষযর প্রণয়ন ঝ। প্রচার ব্যতীত 
অপর কিছুই নছে। 


নবম পরিচ্ছেদ । 


 স্িশ্থটি কী রস্সপ 


বোচষ্চা বিষয়ে অনাস্থা বেদের বিভিন্ন ভাষ্যকর্তা_ইয়োরোপীদ পগ্ডিতদিগের বেদবা।ধ্যা-. 
স্বামিজীর খখেদাদিভাষ্য-ভূমিকা_-ভাষা-রচনা- দিল্লীর দরবারে আগমন__ 
ভারতে একতা স্থাপনের প্রস্ত/(ব__ উপায় নির্ধীরণ__মিরাট গমন-. 
চাঁদপুরের মেলায় মৌলবি ও পাদ্রিদিগের সঙ্গে নহাবিচার-_ 
গঞ্চনদে প্রবেশ ও লাহোর যাত্র!। 





স্বামিজী বেদভাষ্য প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিলেন কেন? বেদের 
নানা প্রকার ভাষ্য ত এতদ্দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। রাবণ উভট ও 
সায়ণাদি * স্থৃধীগণ সময়ে সময়ে ভারতক্ষেত্রে অত্যুদিত হইয়া বেদ-বোধের 
নিমিত্ত ত এক একখানি ভাষ্য প্রচারিত করিয়! গিয়াছেন। তবে আবার 
্বত্ত্র ভাষ্য প্রচারিত করিবার কারী কি? বিশেষতঃ দয়ানন্দ কোন অভি- 
নব গ্রন্থ-প্রচারের ত পক্ষপাতী ছিলেন না। অধিকন্ত তাহার গুরু বিরজানন্দ 
স্বামীও নবীন গ্রন্থের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এমন কি তিনি বলিতেন 
যে পৃথিবীতে আর্য গ্রন্থ বিদ্যমান থাকিতে অনার্য গ্রন্থের কিছুমাত্র 


* উভট ও রাবণ নামক দুই পণ্ডিত ব্যক্তি বেদের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বাখ্য।তা। 
ইহাদিগের তিতর রাবণই নাকি সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন। ইহাদিগের ভাষাও নাকি এখন দুশ্রাপ্য। 
তবে অল্প দিন হইল কাশীর এক জন পণ্ডিত উভটকুত ভাষাদহ সমগ্র যনূর্বেদ নাকি প্রকাশিত 
করিয়াছেন । মহীধরও অন্যতম বেদভাষাকার ; তিনি কেবল যলুর্কেদের ভাষা রচন। করিয়া- 
ছেন। মহীধর সায়ণের পূর্ববন্তাঁ ॥ সায়ণ|চার্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাধ্যকার। 
সায়ণ মাধবাচার্ধ নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ভ্রাত। ও বিজয়ন্গরাধিপতি বুক রাজার মন্ত্রী ছিলেন । 
কেহ কেহ বলেন সায়গাচা্য বুক্কের পিতা! সঙ্গম রাজারও মন্ত্রীর কার্য করিয়াছিলেন। বুক 
রাজা ধৃষটায় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদামান ছিলেন্ত বলিয়া বিদিত। তাহা হইলে 
সায়ণাচার্কেও এ সময়ের লোক বলিয়া ধরিতে হইবে। কোন কোন এস্থে প্রকাশ যে সায়ণ 
সাধনাবলে ভুবনেশ্বী নামী দেবীবিশেষকে প্রদন্ন করিয়া বর লাভ করেন, এবং মেই বর- 
প্ভাবেই প্রবুদ্ধ-ুদ্ধি হইয়! বেদতুষটয়ের ভাষ্য রচনারপ দুরূহ ব্রতে কৃতকার্য হয়েন। 


২৬. | দয়ানন্দ-চটরিত। 


প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রত্যুত অনার্য গ্রস্থাবলী বিলুপ্ত হইয়া! গেলেই 
ভারতের মঙ্গল। এই নিমিত্ত শিষ্যবর্গের প্রতি বিরজাননের কঠোর আদেশ 
ছিল যে তাহাদিগের ভিতর কেহ যেন আপনার বিদ্যাবন্বা বা পাত্ডিত্য-প্রতি- 
টার নিমিত্ত কখন কোন গ্রস্থ প্রচারিত না করেন। গুরুদেবের এই জ্ঞান. 
গভীর আদেশ শিরোধারণ পূর্বক দয়ান্দ ত এতকাল চলিয়া আসি- 
তেছিলেন। & তবে বেদবিবৃতিরূপ অভিনব গ্রন্থ প্রচারে তিনি আবার ব্রতী 
হইলেন কেন£ 

ব্রতী হইবার বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে। কেন না ভারতক্ষেত্রে বেদা- 
লোচনা বু শতাবী হইতে বিনুপ্তপ্রায়। বু দিবদ হইতে হিন্দুর জীবনে 
বেদপ্রিয়তা ও বেদানুগামিতার পরিস্কট ভাব পরিদৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ 
হিন্দু এখন বৈদিক শাসনের 'অনুবর্ী হইয়! চলিতে চাহে না। বিশেষতঃ- 
ব্রাঙ্মণগণও এখন সাতিশ্য়, বেদবিতৃষ্ণ। বেদান্ুশীলন বা বেদাধ্যাপন! 
করা দুরে থাকুক, কত শত ব্রাহ্মগণপুত্র বেদচতুষ্টয়ের নাম-নির্দেশেও 
এখন অসমর্থ । ব্রাক্মণদিগের এইরূপ শোচনীয় বেদবিচ্যুতি সামান্য দিন 
ঘটে নাই। ফলতঃ তাহারা বহুদিন হইতে বেদবিহীন হইয়া! পড়িয়াছেন। 
যেহেতু তাঁহারা বহুদিন হইতেই বৃত্তিচ্যত ও বিপন্ন। ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি- 
ছ্যুতি ব! বিপত্তি কতকট! তাহাদিগের আত্মদোষেই ঘটিয়াছে,_-কতকটা 
আবার বান্ধব-বিহীনতার নিমিত্তই হইয়াছে। কারণ ক্ষত্রিয়েরাই ব্রা্গণদিগের 
যথার্থ বান্ধব। ক্ষত্রিয়গণ কেবল ত্রাক্মণ-বন্ধু নহেন,_তাহারা আধ্যসমাজের 
পরিরক্ষকও বটেন। কিন্ত কুরুপাওবীয় সমরের পর হইতে ভারতে ক্ষাত্র- 
শক্তি নির্বাপিত-প্রায় বলিলেই হয়। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ তদবধি বান্ধবহীন 





* বেদভাষ্য প্রচারের পূর্বে দয়ানন্ম কোন গ্রন্থ প্রচার করেন নাই এমন নহে। তিনি তাহার 
পূর্ব বোস্বাই নগরে আর্ধ্যাভিবিনয় নামক এক ক্ষন পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। সেই কু 
পুস্তকখানি কতকগুলি বৈদিক স্তোত্রের সংগ্রহ বা সমাবেশ ভিন্ন অপর কিছু নহে। কেহ 
কেহ বলেন স্বামিজী ব্লাজা জয়কিশণ দাসের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়! পুস্তক রচনা কার্ঠয প্রবৃত্ত 
হয়েন। রাজা জয়কিশণ স্বামিজীকে অনেক বুঝাইয়া বলেন যে আপনি যে সকল মহামুল্য কথ! 
প্রচারিত করিতেছেন, মে দকল লগিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ না করিলে সংসারের 
বিশেষ ক্ষতি হইবে। 


বেদ বিষয়ে অনাস্থা। ২৭ 


হইয়৷ যেমন অবদক্ন, সমাজও সেইরূপ রক্ষকহীনতা হেতু বিপন্ন। সুতরাং 
বেদচর্ভা বা বেদোলোচন! করিবেন কে? এতত্িন্ন বেদবিলোপের আর 
কএকটি গুরুতর কারণ ঘটিয়াছিল। তারততৃমি যে বহু কাল হইতে 
কএকটি প্রবল ধর্মবিপ্লবে বিশ্লবিত, তাহ! ইতিহাসজ্ত পাঠকমাত্রেই অবগত 
আছেন.। সেই দকল সংঘটিত বিপ্লবের মধ্যে কএকটি অবৈদিক,--কোন 
কোনটি বা বেদবিরোধী। বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব ও অধিকার একটি প্রধান 
বিপ্লব বলিয়াই পরিগণিত। উহাতে অবৈদিকত! অপেক্ষা বেদবিরোধিতাঁই 
অধিক। স্ৃতরাং বৌদ্ধবিপ্লবকে বেদবিরোধী বিপ্লব বলাই যুক্তিসঙ্গত। 
জৈনবিপ্লবও. বের্দবিরোধী বিপ্লবের অস্তর্গত। রামাঁুজ, মধবাচার্ধ্য এবং 
বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি মহাঁজনগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সময়ে সময়ে অত্যুদিত 
হইয়। যে সকল বিপ্লব প্রবর্তিত করিয়৷ গিয়াছেন, আমরা সে ফকলকে 
অবৈদ্দিক বিপ্লুবের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই উল্লেখ করিব? এততিন্ন পঞ্জাবের গুরু 
নানক ব! নবদীপের নিমাই সন্যাদী যে বিশনবপ্রবাহে ভারতভূমির কিরদংশ 
বিলোড়িত করিয়। তুলিয়াছিলেন, আমর! তাহাকে অবৈদিক বিপ্লব নামে 
অভিহিত করিতে অপুমাত্রও সন্কুচিত হইব না। এতত্বারা এখন বুঝ! 
ফাইতেছে ষে এই প্রকার অবৈদিকতা। ও বেদবিরোধিতাঁর ভিতর ভারতভূমিকে 
শতাবীর পর শতাব্দী অতিবাহিত করিতে হইয়াছে । বেদপ্রদীপ এইরূপে 
নির্বাপিত-প্রায় হুইয়৷ ভারতগৃহকে ঘোর তমদাকৃত করিয়৷ রাখিয়াছে, 
এবং বেদবিটগী জীর্ণ শীর্ণ ও বহুকাল হইতে পত্রপল্নবাঁদি-পরিশূন্য হয়৷ হিন্দুর 
সমগ্র জীবনকে একট শুফও শোকাবহ ব্যাপার করিয়! তুলিয়াছে। এবনিধ 
অবস্থায় যে বেদের অর্থ-বিপর্ধ্য় ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা তাঁহা বোধ 
হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। এততিন্ন বেদার্থবিকৃতির আরও একটি 
বিশিষ্ট কারণ ঘটিয়াছিল। নিঘণ্ট,ও নিরুক্ত প্রভৃতি যে সকল গ্রস্থ বৈদিক 
সাহিত্যের গ্রর্কতার্থ নির্ণায়ক বলিয়। প্রসিদ্ধ ও পরিগৃহীত, বেদচর্চ৷ বিলোঁপের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল গ্রন্থের পঠন-পাঠনাঁও কতকটা বিলুপ্রপ্রায় হইয়া" 
ছিল। এই হেতু উল্লিখিত অবৈদ্িক যুগে যে সকল বেদব্যাধ্যাত৷ ভারত- 
ক্ষেত্রে আবিস্ুত হইয়াছিলেন, তাহাদিগের ব্যাখ্যা যে সর্বতোভাবে নিকুক্তা্ি 
গ্রন্থের অনুমারিণী হয় নাই তাহা সহজেই বুঝ! যায়। কেবল ইহা নহে,_- 


২৮ দয়ানন্দ-চরিত। 


তাহাঁদিগের মধ্যে আবার কেহ কেহ যে বৌদ্ধাদি সম্প্রদায় কর্তৃক পরি- 
চালিত হইয়! বেদের যথার্থ মর্ম প্রচ্ছন্ন রাখিয়। গিয়াছেন তাহাও কতকট! 
অনুমিত হয়। * সুতরাং বেদবিভ্রাট ঘটিবে না কেন? 

দয়াননদ এই বেদবিভ্রাটের বিষয় বছদিন হইতে চিত্ত! করিয়া আিতে- 
ছিলেন। তিনি এই বিভ্রাট কিম়দংশে বিদুরিত করিবার উদ্দেশে একট! 
উপায়ও অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে উপায় বৈদিক পাঠশাল! সংস্থাপন 
ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। বেদাদি শাস্ত্রের আলোচনার নিমিত্তই বৈদিক 
পাঠশালার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছিল। কিন্তু উল্লিখিত বিভ্রাট নিবারণের 
পক্ষে বৈদিক পাঠশালাই পর্ধ্যাপ্ত নহে। কেন ন! আর্ধ্জীবনকে বেদোজ্জল 
জানে পরিচালিত করিতে হইলে, কিংবা আর্ধ্যাবর্তের আদ্যোপাস্তে বেদ- 
মহিমা! প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলে উহার প্রকুতার্থ উদঘাটিত কর! নিতাক্সপই- 
আবগ্তক। তাহ! না করিলে পূর্বোশ্লিথিত বৈদিক বিভ্রাট যেমন দূরীভূত 
হইবে না, সেইরূপ বেদোদ্ধার-রূপ মহাব্রতও দর্বধতোভাবে সাধিত 
হইতে পারিবে ন!। সুতরাং দয়ানন্দ এই মহীত্রত সাধনার অভিপ্রায়েই বেদের 
সদর্থ বিস্তারে সঙ্কল্লারট হইলেন। যদিও প্রচলিত ব্যাখ্যাসমূহের প্রতি 
তাহার বহু দিন হইতে সন্দেহ হ্ইয়াছিল, বিরজানন্দের শিক্ষা-প্রভাবে 
যদ্দিও তাহার সেই সন্দেহ বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কি রাবণ, সায়ণ 
বা মহীধরাদি-বিরচিত ভাষাপমূহ বিকৃত ঝা ভ্রান্তিসন্কুল বলিয়াই তাহার অস্তঃ 
করণে একটা উজ্জল প্রতীতি জন্মিয়াছিল, তথাপি তিনি এত কাল বেদভাষ্য 
প্রচারে হস্তার্পণ করিতে পারেন নাই। কারণ দয়ানন্দ সরশ্বতী সহসা কোন 
কার্ধ্য প্রবৃত্ত হইবার লোক ছিলেন না তাহার সকল কার্য্যেই ধীরতা ও 
বিচারশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। শিবব্রতের সেই বাসন্তী নিশাতে দেব- 
ুর্তির প্রতি অশ্রদ্ধার উদয় হইলেও তিনি যেমন সহ! মৃত্তিপূজার প্রতিকূলে 
অন্ত্রধারণ করেন নাই, সেইরূপ বেদের আধুনিক ব্যাখা! সকলের প্রতি. 
যার পর নাই সন্দিহান হইয়! উঠিলেও তিনি কোন অভিনব ব্যাথা রচনায় 


* যুবদের অন্ততম ভাষ্যকার মহীধর বৌদ্ধগ্ণ কর্তৃক আদিষ্ট বা পরিচালিত হইয়। 
বেদার্ধের বিকৃতি লাধন করিয়া গিয়াছেন এইরূপ শুনা যায়। কেহ কেহ মহীধরকে বাঁমমা্গ- 
মতাবলম্ধী বলিয়া থ|কেন। 


ভাষ্যরচনা। ২৯ 


হঠাৎ উদ্যত হইতে গারেন নাই।* ফলতঃ দয়াননদের চরিত্রে চঞ্চলত! 
অপেক্ষা ধীরতা, এবং আকম্মিকতা অপেক্ষা কালাপেক্ষিতার শক্তিই প্রবল! 
ছিল। এই হেতু তিনি এত কাল চিস্তাপর থাকিয়াই এক্ষণে এই মহাত্রতের 
সুচনা করিলেন। 

দয়াননদ কাশীক্ষেত্রেই বেদভাধ্য রচনার কুত্রপাত করিলেন কেন? 
তিনি প্রথমে কাণীক্ষেত্রেই বৈদিক ধর্মের জয়ঘোঁষণা করিবার নিমিত্ব 
মহাবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কেন? এই বিষয়ে আমরা পূর্বেই বলিয়! 
আসিগ়্াছি যে স্বামিজী আর্ধ্যভাবের সহিত বিরোধিতা সাধন করিয়া কোন 
কার্ধ্যই করিতেন না। তাহার প্রায় যাবতীয় ক্শইি আর্দ্য-গ্রক্কতির সহিত 
অনুস্থ্যত হইগ্রা রহিত। আধ্যদিগের নিকট যে স্থল শাস্ত্রালোচন। সম্পর্কে 
দাঁতিশয় পবিত্র, যে স্থানে হিন্দুর ভ্ঞানকাড ও কর্মকাণ্ড সম্বশ্বীয় নান! 
শাস্ত্র প্রচারিত, বলিতে কি যেস্থলে ব্যাসদেবের ব্রক্মনুত্র স্বয়ং শঙ্করস্বামী 
কর্তৃক বিবৃত ব! ব্যাখ্যাত, স্বামী দয়ানন্দ সেই স্থল হইতেই বেদভাষ্য 
প্রচারিত করিয়া আপনাকে সর্তোভীবে হিন্দু সংস্কারকের উপযোগী 
করিয়াছেন। যাহা হউক দয়ানন্দ কাশীর পবিত্র ভূমিতে বেদভাষ্য প্রচার 
রূপ পবিত্র ব্রত ব্রতী হইলেন বটে, কিন্তু তদবিষয়ে নিজত্ব বা নৃতনত্ব 
রাখিবার কিছুই প্রয়াস করিলেন না। প্রয়াস করিলেও তীঁহার মত অদ্বিতীয় 
ধীমান্‌ ব্যক্তি তাহাতে কখনই বিফল হইতেন না। কিন্তু তাদৃশ প্রয়াস 
না করাতেই দয়াননদের যথার্থ মহত্ব প্রকাশিত হইতেছে। ব্রান্ষনমাজ- 
সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায় আপনাকে কোন নব ধর্মের অবিষর্তা 
বলিয়। যেমন ভূয়োভূয়ঃ অস্বীকার করিয়াছেন, আর্ধ্যসমাজ-সংস্থাপক স্বামী 
দয়ানন্দও আপনাকে বেদের অভিনব ভাষ্যকর্তা বলিয়! সেইরূপ বারংবার 
অন্বীকার করিয়! গিয়াছেন। মহাত্মা রামমোহন যেমন আর্ধযধর্শেরই 
পুনরুদ্দীপন! করিবার নিমিত্ত বঙ্গভূমিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, মহাত্ম! 





* বালুচরে থানসিংহ নামক জৈনের সহিত স্বামিজীর যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তিনি 
খানসিংহের নিকট প্রচলিত ভাষ্যনমূহের প্রতি অশ্রন্ধা, এবং সেই সঙ্গে একটি আর্ধরীতির 
অনুমোদিত ভাষ্য-প্রচারের আকাজ্ষ! প্রকাশিত করিয়াছিলেন। আমরা এ কণা পুর্বেই বলিয়! 
আমিয়াছি। তবে পাঠকদিগের স্মপার্থই এস্থলে পুনরুলিখিত হইল । 


৩০ দয়ানন্দ-চরিত। 


দয়ানন্দও সেইরূপ আর্ধাপস্থারই অন্ুবর্তন করিয়। বেদভাষ্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত 
হইলেন। উপস্থিত বিষয়ে স্বামিজী একস্থানে বলিতেছেন,--"আমি 
প্রাচীন আর্ধরীতি অবলম্বন করিয়াই এই বেদতাষ্য রচনার প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
এই ভাষ্য ধরতরেয় ও শতপথাদি ব্যাধ্যাগ্রস্থের অনুমোদিত হইবে। ইহাতে 
কোন অগ্রামাণিক কথ থাকিবে ন1।”* আবার বলিতেছেন,” এই 
ভাষ্যে স্বকপোলকপ্পসিত কোন কথাই লিখিত হইবে ন|। পক্ষান্তরে ব্রহ্ধা 
হইতে ব্যাসদেব পর্য্যস্ত মহ্ষিগণ যে ভাবে ও যে প্রণালীতে বেদার্থ 
নির্ধারিত করিয়াছেন, আমি এই ভাষ্যে সেই ভাব ও সেই প্রণাঁলীরই অন্ুবর্তন 
করিতেছি মাত্র ।*+ যাঁহা হউক এখন বুঝিতে হইবে স্বামী দয়াননের 
বেদভাষ্য কোন অংশেই নবীন বা! স্বকপোলকল্পিত নহে। 

দয়ানন্দ ভাষ্য-রচনায় সঙ্কলারঢ় হয়! যেমন মহীধরাদির ব্যাখ্যা বিশিষ্ট 
রূপে আলোচন! করিতে লাগিলেন, সেইরূপ উইলদন্‌ ও ম্যাক্সমূলর প্রভৃতি 
ইয়োরোপীয় মনিষীবর্গের বেদবিষয়ক মতামত বুঝিবার নিমিত্তও উৎস্থক 
হইয়া উঠিলেন। এই প্রকার ওৎসুক্য দয়ানন্দের নুদূরদর্িতাই প্রতিপাদন 
করিতেছে। কারণ এতদ্দেশে এখন ইংলপ্তীয় চিন্তার গতি যেরূপ বর্দমানা, 
ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের প্রতি লোকের যেরূপ সম্মাননা, এবং ধর্ম বা 
কোনরূপ শাস্তরসংস্থ্ট বিষয়ে ইয়োরোপীয়দিগের মতামত জানিবার নিমিত্ত 
নব্য সম্তরদায়স্থ ব্যক্তিবর্গের যেরূপ সাধনা, তাহাতে উল্লিখিত উইলসন্‌ 
প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বেদান্ুবাদকদিগের প্রন্কৃত মতামত অবগত হওয়! 
স্বামিজীর পক্ষে যাঁর পর নাই আবশ্তক হইয়! উঠিয়াছিল। কিন্তু যে ভাষায় 
পূর্বোক্ত পণ্ডিতগণ বেদাদি গ্রন্থ অন্ুবাদিত করিয়াছেন, স্বামিজীর নিকট 
সে ভাষা একবারেই অপরিচিত।£ এই হেতু তিনি ইংরাজি বিদ্যায় 


* ধখেদাদি ভাষাতূমিক1-_-ভাষ্যকরণশঙ্কাসমাধানাদি বিষয় ৩২২ পৃষ্া। 

1 খখেদাদি-ভা যাতৃমিকা ২ পৃষ্ট! । 

*ু ইংরাজি ভাষ। না জানিলেও উহা! শিক্ষার্থ দয়ানন্দের প্রবল ইচ্ছা ছিল। দয়ানন্দ যখন 
কলিকাতায় আসিয়া কএক মাস অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন আমাদিগের কোন সুপরিচিত 
বাক্তির নিকট তিনি ইংরাজি ভাষাধিকার বিষয়ে অভিপ্রায় প্রক।শিত করিয়াছিলেন। কেবল 
ইংরাজি ভাঘ! শিক্ষার ইচ্ছা নয়,-উাহার ইংলও বাইবারও বিলক্ষণ অভিপ্রায় ছিল। কিন্ত 


খগ্থেদাদি ভাষ্যভূমিকা। ৩১ 


সুশিক্ষিত একটি বাঙ্ালিকে নিয়োজিত করিলেন, এবং মেই নিয়োজিত বাঙ্গালি 
বাবুটির নিকট মধ্যে মধ্যে ম্যাক্সমূলর প্রভৃতির বেদান্ুবাদ গুনিতে লাগিলেন । 
স্বামিজী এইরূপে যখন ভাষ্যপ্রচারে ব্যাপৃত হইবার নিমিত্ত কাশী- 
ধামে সসজ্জ হইতেছিলেন, তখন পূর্বোল্লিখিত ভীমমেন শর্মা আসিয়। 
তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীমসেনের উপস্থিতি আকম্মিক হইলেও 
_মময়োপযোগী বলিতে হুইবে। কারণ ভাষ্যরচনা কার্ষ্যে ভীমসেন 
শান্ত্রীর মত কএক ব্যক্তির বিলক্ষণ আবশ্তক হইতেছিল। এমন কি 
তাহার মত কএক জন শিক্ষিত ও সুদক্ষ লিপিকর ন! হইলে 
ভাষ্যপ্রচারে আরও কালবিলম্ব ঘটিত। সথতরাং ভীমসেনের আগমনে 
স্বামিজী হষ্টচিত্ত হইয়া উপস্থিত ব্যাপারে তাহার প্রয়োজনীয়তার কথ! 
উখাপিত করিলেন। ভীমসেন তাহা শুনিয়া আহ্লাদ সহকারে সেই 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন অনর্থক, কালক্ষেপণ আর অনাবশ্তক 
বিবেচনা করিয়া! দয়ানন্দ পণ্ডিত ভীমসেন ও পূর্বোল্লিখিত বাঙ্গালি বাঝুটি 
সমভিব্যাহারে কাশী হইতে অনৌধ্যার অভিমুখে যাত্র। করিলেন। পথিমধ্যে 
জৌনপুর নগরে কএক দিবস অবস্থিতি করিয়। তিনি সরযৃতটবস্তিনী অবোধ্যা- 
পুরীতে প্রবিষ্ট হইলেন। তথাকার সরযূবাগ নামক মনোরম স্থানে স্বামিজী 
অবস্থান করিতে লাগিলেন । সরযূবাগের শান্তরসাভিষিক্ত ভূমিতে শ্বামিজীর 
ভাষ্যপ্রচার-রূপ সঙ্কল্পবীজ অস্কুরিত হইয়া উঠিল। তাহার খণ্থেদাদি-ভাষ্য- 
ভূমিকা সরযুবাগেই বিরচিত হইতে লাগিল। সুতরাং দয়াননের বেদভাষ্যের 
ইতিহাসে সরযূবাগ স্মরণীয় হইয়া থাকিবার বিষয়। কেবল সরযুবাগ নহে) 
১৯৩৩ সম্ঘতের ভাদ্রমাসান্তর্গত শুক্লুপক্গীয় প্রতিপদ তিথির রবিবার 
দিবসও স্মরণীয় হইয়। থাকিবে । কেন না! স্বামী দয়ানন্দ এ দিবসেই বেদভাষ্য 
প্রচারের স্ত্রপাত করিয়া আর্্যাবর্তে আপনার অত্যুজ্জল কীত্তিস্তস্ত নিখাত 
করিয়। গিয়াছেন। 


তাহার প্রীতিভাজন ছাত্র ও পরিশেষে অন্ততম হুহৃদ্‌ বলিয়৷ পরিগণিত শ্রীযুক্ত শ্যামজি কৃষবর্া 
মহাশয় ইংলও গমন করিলে পর তিনি দে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়। গুনা যায়। 
তিনি হয়ত বিবেচন! করিয়াছিলেন যে কৃষ্বর্মা] দ্বারাই তাহার ইংলও গমনের উদোগ্তয সাবিত 
হইবে। কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে তাহ। হয় নাই। 


৩২ দয়াঁনন্দ-চরিত। 


দয়াননদ অযোধ্যা হইতে সাহাজাহানপুর ও বেরেলি হইয়৷ আলিগড়ের 
অন্তর্গত ছলেশ্বরে গমন করিলেন। ছলেশ্বরে দয়ানন্দের অন্ততম সংস্কৃত 
পাঠশাল! ছিল। সম্ভবতঃ সেই পাঠশাল! পরিদর্শনের জন্তই তিনি ছলেশ্বরে 
যাইলেন। ছলেশ্বর হইতে স্বামিজী দিল্লীতে আমিলেন। দিল্লীতে তখন 
দরবার উপস্থিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে “ভারত-সাম্রাজ্জী* উপাধিতে 
অভিহিত করিবার নিমিত্ুই সেই দরবারের সমাবেশ। এই কারণ একাস্ত 
সমারোহ সহকারে তাহার আয়োজন হইতেছিল। রাজপ্রতিনিধি লিটন 
বাহাছুর দরবারের যাবতীয় কার্ধ্য সর্বানীন রূপে সম্পাদিত করিবার জন্য 
অক্লান্ত-দেহে পরিশ্রম করিতেছিলেন। অধস্তন রাজকীয় কর্শচারিবর্গ 
দিল্লীর, অভিমুখে ছুটিতেছিলেন। দরবারে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত 
রাজপ্রতিনিধি কাহাকেও অনুরোধ করিতেছিলেন, কাহাকেও আহ্বা 
করিতেছিলেন, এবং কাহীকেও বা আমন্ত্রণ করিয়া আদিতেছিলেন। 
ভারতের বিভিন্ন প্রদদেশীয বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ অনুরুদ্ধ হইয়া, সামস্তবর্গ 
আহৃত হইয়া, এবং মিত্র ও করপ্রদ রাজ্গণ আমন্ত্রিত হইয়া দিল্লীর দ্বারে 
একে একে উপনীত হইতেছিলেন। আমন্ত্রিত রাজগণের ভিতর কেহ 
গ্রীবাবনত করিয়া, কেহ অস্বাভাবিক হান্তে আপনার মুখমণ্ডল বিকৃত 
করিয়া, এবং কেহ বা রেখার পর রেখাপাতে আপনার ললাটপ্ট সম্কুচিত 
করিয় দরবার-ভূমিতে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন। এতডিন্ন নানা! শ্রেণিস্থ লোক 
নানা স্থল হইতে আগিয়। দিল্লীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছিল। তথাকার 
রাজপথ সকল জনপ্রবাহে অবরুদ্ধপ্রায় হইতেছিল। অগণিত লোকের 
সমাগমে, অশেষবিধ কণ্ঠের কোলাহ্‌লে, এবং অশ্বরথাদির ঘন ঘন গতায়াতে 
নগরবক্ষ বিকম্পিত হইয়া উঠিতেছিল। ফলতঃ এইরূপ সমারোহে 
দিলীর বক্ষস্থল যখন বিলোড়িত হইতেছিল, নেই সময় দয়ানন্দ সরন্বতী 
খগ্েদাদি ভাষ্যের পাণ্ডুলিপি হস্তে লইয়। তথায় পদার্পণ করিলেন । 

এবস্িধ সময়ে স্বামিজী দিল্লীতে আসিলেন কেন? তিনি কি দরবার 
দেখিবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলেন? অথবা তিনি কি দিল্লীর সেই 
সমারোহ-শাণিতার আকর্ষণে আগমন করিলেন? আমাদিগের বিশ্বাস তাহা 
নহে। তবে বঙ্গের কেশবচন্ত্র ঘে কারণে উপস্থিত হুইয়াছিলেন, বোস্বায়ের 


দরবারে আগমন। ৩৩ 


গোপাল রাড হরিদেশমুখ যে কারখে আগমন করিয়াছিলেন, কিংবা সৈয়দ 
আহম্মদ প্রভৃতির মত প্রতিনিধি-পদীর্য ব্যক্তিগণ যে .কারণে দরবারক্ষেত্রে 
লম'গত হুইর্তেছিলেন, দয়ানন্দ কি সেই কারণেই দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন? 
তাহাও নহে। তবে ষে উদ্দেশে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় রাজন্তবর্গ 
তথায় সমবেত হইতেছিলেন, যে উদ্দোশে গেয়োলিয়র ও ইন্দৌর, জন্থু ও যৌধ- 
পুর, কর্পূরতলা ও কোলাপুর প্রভৃতির অধিনায়কগণ দরবারভূমির চতুর্দিকে 
শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন, সন্ন্যাসী দয়ানন্দও কি সেই 
উদ্দেশে পরিচালিত হইয়া দিল্লীতে পদার্পণ করিলেন? তাহাও নছে। 
তবে দয়াননোর দিল্লীতে আসিবার প্রয়োজন কি? দিল্লীতে আসিবার একটি 
বিশিষ্ট প্রয়োজন ছিল। নে প্রয্বোজনটি দয়ানন্দের কোন প্রকার স্থার্থ- 
পরহ্থত নছে। পক্ষান্তরে তাহা সমগ্র তারতের স্বার্থের সঙ্গেই' সংস্ষ্ট। 
ঘয়াননা বুঝিয়াছিলেন ভারতভূমি বিচ্ছিন্ন বিতক্তীকৃত, তিনি বুঝিম্বাছিলেন 
ভারতের অধিবাসিবর্গ ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের সাধনায় বিভিন্ন পথ-প্রধাবিত। এই 
কারণ তিনি বেদ-প্রতিষ্ঠার্থ বদ্ধপরিকর হইয়া এতকাল সংগ্রাম করিয়া আসিতে - 
ছিলেন। কারণ বেদালোক বিস্তারে ভারতের সর্বপ্রকার বিভিন্নতা বিদুরিত 
হইবে বলিয়াই তাহার গ্রুব বিশ্বাস। এক্ষণে কি উপায় অবলধিত হইলে 
সেই বেদ-প্রতিষ্ঠার্প পবিত্র ব্রত সর্বতোভাবে সুদাধিত হইতে পারিবে, 
তদ্িষয়ে মন্ত্রণা করিবার নিমিন্তই তিনি দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 
উপস্থিত বিষয়ালোচনার পক্ষে ইহা! একটি প্রকৃত সুযোগ। কেন না যে 
স্থলে তরেতের সর্ব প্রদেশীয় স্ুধীবর্গ সন্সিলিত হইবেন, স্বদেশ-হিতৈষিতা 
মম্পর্কে অগ্রণী ব্যক্তিগণ একত্র হইয়া যে স্থল সমলঙ্কৃত করিবেন, এবং 
সিন্ধিয়া হোলকার বা রাণা মহারাণার বিশ্রুতনাম| বংশধরেরা ঘে স্থলে সমবেত 
থাকিয়৷ ক্ষাত্রবৈভব-বিষয়িণী পূর্বস্থাতি পুনকুদ্দীপিত করিয়া তুলিবেন, 
উন্লিখিত প্রস্তাব পর্যালোচনা বিষয়ে সে স্থল যে বিলক্ষণ উপযোগী হইত্বে 
তাহাতে আর সন্দেহ কি। যাহা হউক দিল্লীর যে অংশ এখন পুরাতন দিশ্লী 
নামে অভিহিত, দয়ানন্দ আসিয়া তথাকার একটি উগ্ভানে অবস্থিতি করি- 
লেন। * যদিও দিল্লীর চতুর্দিক তখন সাগর-বক্ষের ন্তাঁয় বিক্ষোভিত 
* কেছ কেছ বলেন স্বামী দয়ানদা দিলীতে আসিয়। ইন্দৌরপতির শিবিরে অবস্থান 
৫ 


ঙপ দয়ানন্দ-চরিতা 


হইতেছিল, তথাপি স্বামিজীর তাহাতে বিদুমাত্রও চিত্তবিক্ষেপ খটিল না 
হথৃতরাং তিনি পূর্বের মত অব্যাহত ভাবেই ভাম্ত-রচনায় নিয়োজিত রহিলেন। 
অতঃপর প্রস্তাবিত বিষগ্নের জালোচনার্থ এক দিবস নিরূপিত হইল। সেই 
নিরূপিত দিবসের নির্দিষ্ট সময়ে ভারতের নানা সুধী ও সঙ্জনগণ সমবেত 
হইলেন। বাঙ্গালা দেশের কেশবচন্ত্র মেন, বোদ্বায়ের হরিদেশমুখ, আলি- 
গরের সৈয়দ আহম্মদ, লুধিয়ানার কানাইলাল আলখধারী এবং লাহোরের 
পণ্ডিত মনফুল গ্রভৃতি প্রোজ্জনবীর্তি ব্যক্িগণ . একে একে আসিয়। সেই 
সভাক্ষেত্র পরিশোভিত করিতে লাগিলেন। ফলত; নানা দিগ্েশাগত 
তারকাগণের অভ্াদয়ে সেই সভামগুল প্রভাসিত হইয়া উঠিল। স্বামী 
ঘয়ানন্দ সেই সভাভূষিতে চন্ত্রমার ্যায় অধিষ্িত হইয়! আর্ধ্যাবর্তের উন্নতি 
বা একতা! বিষয়ক প্রনগ্গ উত্থাপিত করিলেন। উত্থাপিত প্র্ঙ্গটি যেরূপ” 
ক্ষেত্রোপযোগী, সেইরূপ পাত্রোপযোগীও বলিতে হইবে। অধিক কি উত্থাপিত 
্রনঙ্গটি সেই সভা! ও সভাসদ্দিগের পক্ষে সর্বতোভাবেই গৌরব-সাধক। 
কিন্তু তাহা হইলেও সে বিষয়ে সকলে একমত হইতে পারিলেন না। 
ততসম্পর্কে পরম্পরের ভিতর মতান্তর উপস্থিত হইতে লাগিল। .ভারত- 
ভূমিতে একতা স্থাপন বিষয়ে তাঁহারা প্রায় সকলেই বিভিন্ন পন্থার নির্দেশ 
করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মদমাজ-প্রস্থুত শক্তিই যে এতদ্দেশে একতা স্থাপনের 
প্রধান কারণ হইবে, এই কথা কেশবচন্ত্র সেন বলিলেন। স্বতরাং 
সৈই শক্তিকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত বা প্রসারিত করিবার চেষ্টা করাই 
তাহার বিবেচনায় ভারতন্মির পক্ষে একান্ত আবশ্তক। এই প্রকারে প্রায় 
সকলেই আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলে পর স্বামিজী.অতীব বিজ্ঞ! 
সহকারে তৎসমূহের সমালোচন! পূর্বক বলিলেন যে, বেদপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন 
জার্ধ্যাবর্তে ীক্যপ্রতিষ্ঠা কোন মতেই সম্ভাবিত নহে। যেহেতু বেদের 
তুল্য এমত কোন, গ্রন্থ নাই, যাহার নামে আর্ধ্যমাত্রেই মন্তকাবনত করিবেন! 
করিয়াছিলেন। তিনি নাকি ইন্দৌরপতির কতকটা অনুরোধপরতমত্র হইয়াই দিল্লীতে 
আমিয়াছিলেন। এমন কি শুনা যায় বেদপ্রতি্ঠ| বিষয়ে পরামর্শ করিবার উদ্দেশে, দরবার- 


মমাগত রাত্মগণকে শ্বামিজীর নিকট উপস্থিত করিবেন বলিয়াও ইন্দৌরপতি প্রতিশ্রুত 
টিহা। কিন্ত নন বিষয় ইন্দৌরপতি নে প্রতিশ্রুতি "পালন করিতে পারেন 


একতা স্থাপনের প্রাস্তাৰি ৷ ৩৫ 


বৈদিক পন্থার মত এমত কোন পন্থা নাই, যাহার উপর শাক্ত, শৈব 
ও দৌরাদি বিভিন্ন মম্্রদায় সকল আনিয়া! সমান ভাঁবে দণ্ডায়মান 
হইবেন ,অথব| বেদের মত আর্ধ্যদিগের মধ্যে এমত কোন আশ্রয়-তরুও নাই, 
যাহার তলদেশে ভারতের উত্তর দক্ষিণ ও পুর্ব্ব 'পশ্চিমদিকস্থ নর- 
নারীগণ আমিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। অতএব বেদই আর্ধ্যদিগের 
একমাত্র অবলঘ্য) এবং একমাত্র বেদের অবলগ্ধনেই আর্ধ্যাবর্তের একতা 
বা উন্নয়ন। স্বামিজীর এই. সকল কথা শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে যাইয়া আঘাত, 
করিল বটে, কিন্তু তাহ।দিগের হৃদয়াকর্ষণ করিতে পাঁরিল না। বিশেষতঃ 
স্বামিজীর এই অশেষ হিতকর প্রস্তাব কেশবচন্দ্রের পক্ষে একাস্ত আপত্তিকর 
হইয়া উঠিল। আর তাহার আপত্তিও অনেকের নিকট. অন্কুপেক্ষিত বলিয়া 
গ্রতীরমান হইতে লাগিল। ভাঁহা হইবারই ত কথা। কেন না তৎকালে 
প্রভাব বা প্রতিপত্তি সম্পর্কে কেশবচন্দ্র ধত্তটা অগ্রবর্তী হ্ইয়াছিলেন; 
দয়ানন্দ ততটা হয়েন নাই। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অন্পবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের. 
নিকট. কেশবচন্দ্রের পক্ষই প্রবলতর হইয়! রহিল। স্থুতরাং স্বামিজীকে 
ব্যর্২মনোরথ হইয়া! সেই সভাস্থল পরিত্যাগ করিতে হইল? 
: তাহার পর দয়ানন্দ মিরাট যাত্রা করিলেন। টি যাইবার সর দূর্কো্ত 
বাঙ্গালি বাবুটির প্রতি বেদভাষ্য মুদ্রণের ভারার্পণ করিয়া তাহাকে কাশীতে 
পাঠাইয়া দিলেন। তিনি কাশীতে যাইয়া ল্যাজেরান্‌ সাহেবের প্রসিদ্ধ 
যন্ত্রালয়ে ভাষ্য ছাপিবাঁর বন্দোবস্ত করিলেন। স্বামিজী মিরাঁটে আসিয়া 
তথাকার হৃর্যযকুণ্ডের সন্গিকট একটি আলয়ে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। তস্ঠিন্ন সেখানকার একটি উগ্ভানেও তিনি কিয়দ্দিবস অবস্থান 
করিলেন। কিন্তু স্বামিজী সে যাত্রায় পক্ষৈক কালের অধিক মিরাটে 
- ছিলেন .না। মিরাটে তাহার বক্তৃতা বা ব্যাখ্যাদি কিছুই হয় নাই। 
তবে তাহার আগমন সংবাদ অবগত হইয়া তথাকার অনেক ব্যক্তিই 
আলাপ করিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন, এবং.ছিনদ যুফলমান প্রভৃতি 
নানা সম্তরদাযান্তর্গত বহুতর ব্যক্তিই তৎদমীপে সমাগত হইয়া! বহত্তর 
প্রশ্নের অবতীরণা করিতে লাগিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে সেই সময 
তথাকার জনৈক পঞ্ডিত স্বামিজীর নিকট আসিয়া প্রায়ই ধূমপানের খণ্ডন 


৩৬ দয়ানন্দ-চরিত । 


করিতেন। স্বামিজী তখন ধূমপান করিতেন বলিয়াই বোধ হয় পণ্ডিতটি 
উহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। * বলা বাহুল্য স্বামিজী তাহার তাত্রকূট 
বিষয়ক প্রতিবাদ সকল সাগ্রহ হইয়াই গুনিতেন। সে যাত্র। মিরাট নগরে 
এই প্রকারে অতিবাহিত করিয়া দয়ানন্দ চাদাপুরে আগিলেন। 

চাদাপুরে তখন মেল। উপস্থিত । মেলাক্ষেত্রে সচরাচর বু লোকের সমা- 
গম হইয়া! থাকে । এই কারণ তথাকার মেলাভূমিতে বৈদিক ধর্শ্ের আলো 
চনার্থ কোন না কোন উপায় অবলম্বন কর] অনেকেই কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা 
করিলেন। তঙ্নিমিত্ স্বামী দয়ানন্দ বিশিষ্টরূপে অনুরুদ্ধ হইলেন, এবং সেই 
অন্ুরোধকারিদিগের ইচ্ছান্থ্সারে কার্ধ্য করিবেন বলিয়া তিনিও প্রতি শ্রুত 
রহিলেন। অপরাপর মেলার মত চীদাপুরের মেলাতেও পাদরি সাহেবের! 
উপস্থিত হইলেন। মুনলমান মতের মহিমা-বিস্তারার্থ কএকটি মৌলবিও 
আগমন করিলেন। কি খুষ্টান কি মুসলমান সকলেই সেই মেলা-সমাগত 
লোকদিগের সমক্ষে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক মতের শ্রেষ্ঠতা গ্রতিপাদনার্থ বদ্ধপরিকর 
হইতে লাগিলেন। তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ প্রতিনিধিবর্গের অনুরোধে, 
বিশেষতঃ মুন্সি প্যারিলাল নামক জনৈক স্বধন্ধনিষ্ঠ সদাশয় ব্যক্তির বিশিষ্ট 
উদ্যোগে একটি সভাহ্বানের আয়োজন হইতে লাগিল। তদনুসারে ১৮৭৭ 
খৃষ্টান্বের ১৬ই মার্চ তারিখে সেই বিস্তৃত মেলাভূমির এক স্থলে একটি মহতী 
সভার অধিবেশন হইল। সভাস্থলে নানা সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিবর্গ সমাগত হইলেন। 
কেহ সত্যার্থী হইয়া আসিলেন, কেহ কেহ বা কৌতুহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত 
আগমন করিলেন। খৃষ্টান, মুসলমান ও হিন্দু সম্প্রদায়ত্রয়ের পক্ষ হইতে 
কএক জন করিয়া প্রতিনিধি নিয়োজিত হইলেন। স্কট্‌, নোবল, পার্কার 
ও জনসন্‌ নামক পাদরি-চতুষটয়খৃষ্টায় মতের, মহম্মদ কাশেম ও আবা,ল মনন্থুর 








* দয়ানন্দ তখন ধূমপানে অত্যন্ত ছিলেন। এই হেতু অনেক লোক অতি উৎকৃষ্ট ও 
নুগন্ধবিশিষ্ট তাঁকুট ক্রয় করিয়! তাহাকে উপহার দিতেন। কিন্ত একদিনের একটি 
ঘটনায় ন্বামিজী ধূমপানের অভ্যান পরিত্যাগ করেন। তিনি একদা লাহোরে বসিয়া 
ধূমপান করিতেছিলেন, এমত সময়ে একব্যক্তি আসিয়া! বলিবেন,_“াপনি সর্বত্যাগী 
সম্্যাসী, আপনার পক্ষে এ প্রকার বহুমূল্যের তাত্রকূট লেবন কি বিধেয়?” এই কথা 
শুনিবামাত্র শ্বামিজী নেইক্ষণ হইতে ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করিলেন, এবং ষেই 
ব্যক্তিটির শপস্বাদিতা বিষয়ে মনে মনে প্রশংয়া করিতে লাগিলেন। 


টাদাপুরের মেলা। 0৩৭ 


নামক মৌলবিছয় মুসলমান মতের, এবং স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিকমতের 
পক্ষ সমর্থনার্থ সভাতৃমিতে সমাগত হুইয়া আপন আপন আসনে অধিরোহণ 
করিলেন। জনৈক বেদনিষ্ঠ হিন্দুও সহকারীরূপে স্বামিজীর সমভিব্যাহারে 
উপস্থিত হইলেন। সেই সহকারীর নাম মুস্লি ইন্ত্রমণি। তাহার পর সেই 
সতার বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল। অবশেষে সকলের 
সম্মতি অন্সারে ধর্মের মূলতত্ব নিরূপণই সভার বিচার্ধ্য বিষয় বলিয়া পরিগৃহীত 
হুইল কিন্তু বিচার্ধ্য বিষয়টির মীমাংসা আবার কতকগুলি শাখা-প্রশ্নের মীমাং- 
সার উপর নির্ভর করিয়া রহিল। সেই শাখা প্রশ্নগুলি এই ১১) পরমেশ্বর 
কোন্‌ সময়ে ও কি কি উপকরণে বিশ্বনির্ীণ করিয়াছেন ? (২) পরমেশ্বর সর্বত্র 
বিষ্যমান কি না? (৩) ঈশ্বরের করুণা ও ন্যায়পরতা কি প্রকার ?, (৪) বেদ, 
কোরাণ ও বাইবেল যে ব্রক্গবাণী তাহার প্রমাণ কি? এবং ৫) মুক্তি ও.তাহার 
উপায় কি? স্ৃতরাং এই পাঁচটি বিষয় সম্বক্পেই আলোচনা হইতে লাগিল। 
যাহাতে আলোচন। কার্ধ্য স্থির গম্ভীর ভাবে নির্বাহিত হয়, তঙ্নিমিত্ত স্বামিজী 
সকলকেই অনুরোধ করিলেন । কিন্তু তাহা করিলেও কেহ কেহ ভাবাবেগে 
অধীর হুইয়া উঠিলেন, কেহ বা জিগীষা-পরবশ হইয়। সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রতি 
শিথিলতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন দয়ানন্দ তাহাদিগকে সতর্ক 
করিয়া দিবার নিমিত্ত বলিলেন,--"আমরা :এখানে সত্য নির্ধারণের জন্তই 
সমবেত হইয়াছি, সুতরাং আপন আপন জিগীষ! পরিহার পূর্বক প্রত্যেককেই 
কেবল মাত্র প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে ।” যাহা হউক 
উল্লিখিত প্রশ্নসমূহ এরূপ ব্যাপক ও বিচার-সাপেক্ষ যে, উহার এক একটির 
আলোচনাতেই দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইবাঁর সম্ভাবনা । এমন কি প্রথম প্রশ্ন- 
টির মীমাংসা করিতেই উপধু্ণপরি কএক দও উত্তীর্ণ হইল। কিস্তু তথাপি 
কি পাদরি কি মৌলৰি কেহই উহার স্ুমীমাংসায় সমর্থ হইলেন না। তখন 
স্বামী দয়ানন্দ তাঁহাদিগের মতামত পর্যালোচনা! পূর্বক সৃষ্টি বিষয়ে বৈদিক 
সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহার ব্যাধ্যাও বৃহক্ষণ ব্যাপিনী হইল। 
-স্কৃতরাং সেই সভাক্ষেত্রে অপরাপর প্রশ্নীলোচন! অসম্ভব হইয়া উঠ্িল। বিশে- 
বতঃ দয়ানন্দের মত অগাধ-বুদ্ধি ও অসাধারণ তাফিক ব্যক্তির. নিকট বিষয়- 
বিশেষ সম্বন্ধে বু কথার উতাপন তাহাদিগের বিবেচনায় অনর্থক বলিয়াই 


৩৮ 'দয়ানন্দ-চরিত | 


স্থিরীক্কৃত হইল। এই হেতু একজন ম্পষ্টবাদী থুষ্ঠান বলিয়া উঠিলেন,_-” 
“আমরা স্বামিজীর সমীপে যে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত করি না কেন, তিনি 
নহত্র প্রকারে তাহার উত্তর দিবেন। এমন কি আমরা সহমত জন এক সঙ্গে 

যদ্দি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলেও তাহার উত্তর প্রদানে 

তিনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না। ্ুতরাং তাহার নিকট আমাদিগের 

বাগাড়ন্বর বিড়প্বনা মাত্র।” যাহা হউক তাহার! অপরাপর প্রশ্নীলোচনায় 

নিবৃত্ত হইয়া কেবল শেষোক্ত প্রশ্নটিকেই বিচারের বিষয়ীভূত করিয়া লইলেন। 

তখন মুক্তি ও তাহার উপায় বিষয়ে নান! মত:উথাপিত হইতে লাগিল। স্বামিজী 

সকল মতের বিশ্লেষণ করিয়া আর্ধমতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিলেন। 

তাহাতে মৌলবি ও পাদরিচতুষট়তুষ্টিলাভ না করিলেও কোনরূপ আপত্তি 
করিতে-পারিলেন না। ফলতঃ তাঁহার] সেই সতাস্থলে আর অধিকক্ষণ অবস্থান 
করিলেন না। বিশেষত: মৌলবিদিগের পক্ষে তাহা সর্বতোভাবেই অশান্তি- 

কর হইয়া উঠিল। মৌলবিগণ সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন, এবং সাহাজা- 

হানপুরে যাইলে তাহার! স্বামিজীর সহিত এই সকল বিষয়ে আলোচন! করিবেন 

বলিয়া! গেলেন। ছুঃখের বিষয় স্বামিজী ভবিষ্যতে সাহাজাহানপুরে যাইলেও 

তীহাদিগের কেহই তাহার নিকট আগমন করেন নাই। 

এইরূপে চাদাপুরের মেলাভূমিতে বৈদিক মত বিঘোষিত করিয় স্বামিজী 

পঞ্চনদে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি লুধিয়ানা নগরে উপস্থিত হইয়া কএক 

দিবস অবস্থিতি করিলেন। পূর্বোল্লিখিত কানাইলাল আলখধারী লুধিয়ানার 

একজন বিশিষ্ট অধিবাঁী। অধিকস্ত তিনি পঞ্জাবের একজন সমাজ-সংস্কারক 

বলিয়াও প্রসিদ্ধ। সাধুকন্লযাসীদিগের প্রতি কাঁনাইলাল তাদৃশ আস্থাবান্‌ 
ছিলেন না। কিন্তু তাহা না থাকিলেও তিনি দয়াননের প্রতি প্রগাঢ় অন্ুরক্ত 

হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তঙ্নিমিত্তই স্বামিজী লুধিয়ানায় আগমন করিলে 

তাহাকে স্বীয় আলয়ে আগ্রহ সহকারে লইয়া গেলেন। কাঁনাইলাঁলের উদ্যোগে 

লুধিয়ানাতে এক সভা আহত হইল। সেই সভাঁতে এপ্রেল মাসের ১ল! 

তারিখে স্বামিজী এক বক্তৃতা করিলেন। তাহার বত তায় লুধিয়ানা নগরে 

বৈদিক ধর্মের আন্দোলন উপস্থিত হইল। বলা বাহুল্য যে তথাকার অধিবাসি- 

বর্গ অধিকতর দিন -অবস্থিতির নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্ত 


পঞ্চনদে প্রবেশ । ৬৯ 


তিনি". তাহাদিগের অস্থুরোধ পালনে অসমর্থ হইলেন। কারণ তাঁহাকে 
লুধিয়ানা হইতে লাহৌর.যাইতে হইল । 


দশম পরিচ্ছেদ। 


৮০০ 


লাহোরে আগমন-_তথায় ব্যাখ্যা ও স্থানীয় ত্রান্মাণদিগের বিরোধিতা, স্থানীয় র।ী- 
সমাজে বক্তৃত1;-বেদাবলম্বন বিষয়ে ত্রাঙ্গীদির্গের সহিত আলোচনা ;- 
বেদভা্য দন্বন্ধে গভর্ণমেন্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা।__ভাষ্য সম্পর্কে গভর্ণ- 
মেন্ট কর্তৃক মতামত সংগ্রহ,_পাদরি পার ও কএকটি ব্রাঙ্গণের 
সহিত শান্ত্রীলৌচনা,_-লাহোরে আর্ধ্যসমাজ স্থাপন,__রাওল- 
পিণ্ডি প্রন্থতি স্থানে গমন ও আনোলন,__লাহোরে প্রত্যা 
বর্তন ও মুলতান ধাত্র৮মুলতানে ব্যাখা! ও 
আধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠা,_-অপরাপর নগরে গমন 
ও পঞ্চনদের সীমা উত্তরণ । | 





১৪শে এগ্রেল দয়ানন্দের লাহোরে, আদিবার দিন । তিনি লাহোরে আসি 
বার নিমিত্ত. অনথরুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে লাহোরের 
কতিপয় সন্তান্ত ব্যক্তি দূরবার উপলক্ষে দিল্লীতে গিয়াছিলেন। তাহার! 
দিল্লীতে. যাইয়া] স্বামিজীর “সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং পরিচয়ন্ত্রে 
স্বামিজীর অসীম পাণ্ডিত্য, অলোকসাধারণ প্রতিভা! ও অক্ত্রিম স্বদেশগ্রীতি 
দর্শনে বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। অধিকস্ত পঞ্চনদের প্রধান নগরে 
একবার পদার্পণ করিবার নিমিত্ত তীহারা দ্বামিজীকে অন্থরোধ করিয়া! 
আতিয়/ছিলেন। কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় দয়ানন্দ কেবল অসুরোধ- 


৪৪ দয়ীননাঁ-চরিত 


পরতগ্থ হইয়া লাহোরে আদেন নাই। পঞ্চনদের প্রতি তাহার একটা 
প্রগাঢ় অনুরাগ বছকাল হইতেই ছিল। স্বামী দয়ানন্দের মত সংস্কারকের 
পক্ষে পঞ্চনদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকাই ত স্বভাবিক। কেন না যে 
স্থলে পরমাশক্তির প্রথম উদ্বোধন হইয়াছে, যে স্থলে পরাবিষ্তা! প্রহ্ুত হইয়া 
পৃথিবীর যাবতীয় জাতিকে জ্ঞানধর্ে শিক্ষিত করিয়াছে, এবং যে স্থল 
হইতে সারশ্বতী শক্তি শতধারায় উৎসারিত হইয়া মানবের স্বিস্ৃতি মনো- 
রাজ্যকে মরস ও উর্ধর করিয়া তুলিয়াছে, সে স্থলের সহিত স্বামী দয়ানন্দ যে 
অক্ত্রিম অঙ্ধুরাগন্থত্রে সদ্ধ রহিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি। কেবল 
ইহা নহে, সপ্তসিদ্কুর পুণাময় প্রবাহে যে প্রদেশের ভূমি বিশোধিত হইয়াছে, 
গুরু নীনকের শাণিত অস্ত্াঘাতে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত সংস্কাররূপ কণ্টক- 
জাল যে গ্রদেশ হইতে একরূপ অন্তহিত হইয়া গিয়াছে, এবং গোবিবা সিংহের 
গরীয়নী সাধনায় যে প্রদেশের অধিবামিগণ সরল ও সজীবতা-সম্পন্ন হইয়া 
একটি শ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে, সে প্রদেশে অদ্বিতীয় ব্রন্গো- 
পাসনার বীজ বপন করিতে দয়ানন্দ যে স্বভাবতই উৎসাহিত হইবেন 
তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি। সুতরাং লাহোরাগমন বিষয়ে স্বামিজী যেমন 
অনুরদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইবূপ অনুরাগী হইয়াও উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা 
হুইলেও,__অনুরাগ-ভারাবনত হৃদয়ে পঞ্জাবক্ষেত্রে পদার্পণ করিলেও, ধাহার! 
তাহাকে আমন্ত্রিত করিয়া! আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে পঞ্চনদের হিতৈষী 
বলিয়া নিশ্চয়ই পরিগণিত করিতে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় আমন্ত্রণ-কারি- 
দিগের অধিকাংশ ব্যক্তিই ব্রাহ্মসমাজ-সংস্থষ্ট । কেন ন লালা জীবন দাস, 
পণ্ডিত মনফ্ুল, * স্বর্গীয় নবানচন্ত্র রায় এবং পণ্ডিত অমরনাথ প্রভৃতি 
কলেই লাহোর ব্রাঙ্গঘমীজের সহিত কোন না৷ কোন হবত্রে সন্বন্ধ ছিলেন। 
অতএব বুঝা যাইতেছে দয়ানন্বকে লাহোরে আনিবার পক্ষে স্থানীয় ব্রাঙ্মগণই 
বিশিষ্টক্ূপ চেষ্টা করিঙ্নাছিলেন। 

4 কেহ কেহ বলেন পণ্ডিত মনফুল স্বার্থপরিচালিত হুইয়৷ দয়াননাকে লাহোরে আসিবার 
অন্ঠ অনুরোধ করিয়াছিলেন তীহীর একটি পুত্র নাকি তৃ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিবার উপক্রম 
করিতেছিলেন। এই কারণ স্বামিজীকে লাহোরে আনাইয়! তাহার উপদেশাদি দ্বারা সেই 


বিপথগমনোদাভ পুত্রকে শ্বপধন্থ করিবার ইচ্ছ। করিয়্াছিলেন। কিন্তু আসর] অনুসন্ধাৰে 
জানিয়াছি এ কথা ঠিক নয়ে। 


লাহোরে আগমন । .8১ 


যাহা হউক এপ্রেলের উন্লিখিত্ব তারিখে দয়ানন লুধিয়ানা হইতে লাহোরে 
আসিয়া পৌছিলেন। ষ্টেসনে অবতরণ করিবামাত্র তিনি পূর্বোক্ত মহো- 
দয়গণ কর্তৃক অভ্যথিত হইলেন। দয়্ানন্দ তাহাদিগকে দেখিয়া আনন্দ 
প্রকাশ করিলেন, এবং তাহারাও দয়ানন্দকে পাইয়া একাস্ত হস্টান্তঃকরণ 
হইলেন। তাহাকে আনিবার নিমিত্ত ্টেসনে চারিখানি শকট গিয়াছিল। 
কিন্তু তন্মধ্যে কেবল একখানি শকটে স্বামিজীর গ্রন্থরাশ্িই বোঝাই 
করা হইল। স্থতরাং অবশিষ্ট শকটত্রয়ে স্বামিজী ও অপরাপর ব্যক্তিগণ 
আরোহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাহাদিগের শকটসমূহ দেওয়ান রতন 
াদের উগ্ভানদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতত্বার! বুঝিতে হইবে রতন 
চাদের উদ্যানই স্বামিজীর বাসার্থ নিরূপিত হইয়াছিল। ফলতঃ সেই উদ্যান 
কেবল দয়ানন্দের বাসার্থ ব্যবহৃত হইল না, তথায় প্রতি দিবস অপরাহ্ছে স্বামি- 
জীর ব্যাখ্যাও হইতে লাগিল। তত্তিক্ন এপ্রেলের ২৫শে তারিখে বেদ ও বেদোক্ত 
ধর্ম বিষয়ে দয়াননদ একটি বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতা লাহোরের 
বাউলি সাহেব নামক স্থানে হইল। বাউলি দাহেব শিখ অশ্পরদায়ের নিকট 
একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত। উল্লিখিত বক্তৃতায় লাহোরের 
চারিদিকে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহাতে ত্রাহ্মণগণ সাতিশয় 
বিরক্ত হইয়া 'উঠিলেন। কেবল বিরক্ত হইলেন না,_ীহীরা! বিলক্ষণ 
কোপাবিষ্ট হইয়। স্বামিজীর বিরুদ্ধাচরণে নিয়োজিত হইলেন। সেই ব্রাহ্মণ 
দিগের উ্তোগে শীঘ্রই একটি পণ্ডিত-সভা! প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই সভ। 
স্বামী দয়ানন্দের প্রতিপত্তি-নাশের নিমিত্ত সহজ প্রকারে চেষ্টা করিতে 
লাগিল। পণ্ডিত শ্রদ্ধারাম ফুলারি নামক জনৈক হিন্দি কবি সেই সতার 
অগ্রণী রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনিও পূর্বোল্লিথিত বাউলি সাহেব 
নামক স্থানে মৃত্তিপূজার সমর্থন পূর্বক এক বক্তৃতা করিলেন। স্তাহার 
বক্তৃতায় ব্রাহ্মণগণ পরিতুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু লাহোরের শিক্ষিত সাধারণ 
পরিতুষ্ট হইতে পারিলেন না। পরিশেষে পণ্ডিত-মভার বিদ্বেষানল ক্রমশঃ 
জ্বলিয়া উঠিল। দয়ানন্দ ও তৎপক্ষাবলধিদিগের সহিত ব্রাঙ্মণগণ বিবাদোদ্যত 
হইয়া উঠিলেন। এমন কি উভয় পক্ষ যাহাতে শান্তভাব অবলম্বন করেন, 
তন্নিমিত্ত স্থানীয় কোহিম্থর পত্রিকায় প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হুইতে-.লাগিল। 
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কিন্ত কিছুতেই ক্রান্ধণদিগের কোপোশম হইল না। তাহারা রতনঠাদের 
পুত্র দেওয়ান ভগবান দাসের নিকট যাইয়া কতকটা অন্থযোগ সহকারে 
বলিলেন,_“তোমরা এই স্্রেজ্ঘটাকে বাগান হইতে তাড়াইয়া দাও।” 
্রাহ্মণদিগের সম্মিলিত অন্থুরোধ ভগবান দাসের পক্ষে অনতিত্রম্য হইয়া 
উঠিল। সুতরাং স্থানান্তরিত হইবার নিমিত্ত তিনি ম্বামিজীকে অনুরোধ - 
করিলেন । স্বামিজী তাহার অন্থরোধ-বাকোর উত্তরে বলিলেন,_-“আমি আপ- 
নাকে জানি না,_ধাহারা আমাকে এই বাগানে থাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ 
করিয়াছেন, তাহারা বলিলে এখান হইতে চলিয় যাইব।” ভগবান দাপ 
তখন আর উপায়ন্তর না দেখিয়া পূর্োল্লিখিত মহোদয়দিগের নিকট গমন 
পূর্বক স্বীয় মনোভাব প্রকাশিত করিলেন। তাহারা ভগবান দাসের 
অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র বাস্ত হইয়া উঠিলেন, এবং অনতিবিলখেই 
ডাক্তার রহিম খা নামক জনৈক সন্্রান্ত মুসলমানের কুঠিতে স্বামিজীকে 
লইয়া আদিলেন। 1 লাহোরের ব্রাক্মণগণ কিন্তু হাতেও নিরস্ত হইলেন না। 
তাহারা দুরভিসন্ধি-পরিচালিত হইয়া এই কথা ইতন্ততঃ বলিতে লাগিলেন 
য, প্দয়ানন্দ স্বরস্বতী ইংরাজরাজের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করিয়া হিন্দুকে 
ধরম্রষ্ট করিবার উদ্যোগ করিরা বেড়াইতেছেন।৮. * 
তাহার পর স্থানীয় প্রান্মদমাজে দয়ানন্দ দুইটি বক্তৃতা করিলেন। একটি 

বক্তৃতা জন্মান্তরবাদ এবং অপরটি বেদান্ত বিষয়ে হইল। কিন্তু ব্রাঙ্মগণ 





1 সেই দময়ে পূর্রোিখিত পতিত মন্ফুল লালা জীবন দাস প্রভৃতির নিকট আবিয়! 
বলেন যে, “আপনারা স্বামিজীকে একটু নিরম্ত হইতে বলুন,_-তিনি যেন মৃত্তিপূজার প্রতিবাদ 
না করেন। তাহা হইলে জন্বুর মহারাজা পধ্যন্ত প্রসন্ন হইয়৷ তাহাকে প্রতৃতরূপে সাহাষ্য 
করিবেন।” এই কথা ম্বামীজির কর্ণগোচর হইলে তিনি বলেন, “আমি বেদ-প্রতিপাদিত 
্রক্মকে তুষ্ট না করিয়া! জন্দুর মহারাজাকে কিরূপ তুষ্ট করিতে পারি।” 

*. এইরূপ অমূলক জনরব দয়ানন্দের নামে নীনা! স্থানে সময়ে সময়ে প্রচারিত হইত। 
তিনি যখন কলিকাতায় আমিয়াছিলেন, তখন কতকগুলি দুষ্টবুদ্ধি লোকে তাহার সম্বন্ধে 
এইন্গ একটা অপবাদ তুলিয়াছিল। আমর! একথা পূর্বেই বলিয়া আসিয়াছি। একবার 
যুলনসহরে একব্যক্তি দুরভিসদ্ধি-পরিচালিত হইয়া এবদ্বিধ অপবাদ প্রচারিত করায় অপ- 
রাধী রূপে অভিযুক্ত হয়_এমন কি তাহার প্রতি ছয় মান কারাদণ্ডের আদেশ প্রদত্ব 
হয়। স্বামিজী তাহা জানিতে পারিয়! একান্ত ছুঃখিত হয়েন, এবং গভর্ণমেন্টের নিকট অনেক 
অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া দেন। 17৩ 7২62677679607 06 4778275ৈ 
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ত্রাঙ্মদিগের সহিত আলোচিনা । ৪৩ 


তাহার বক্তৃতা শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন না। ইহা! নিশ্চয় যে ব্রাহ্মগণ 
দয়াননদকে আপনা হইতেই আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং বক্তৃতার নিমিত্ত 
' আপনাদিগের মন্দির-ছবার অবাধে উদঘযাটিত করিয়! দিয়াছিলেন। তবে 
দয়াননোর বক্তৃতা তাহাদিগের নিকট গ্রীতিপ্রদ হইল না কেন? প্রীতিপ্রদ 
হওয়া দূরে থাকুক )_তীহার বক্তৃতা শুনিয়া কোন কোন ব্রাঙ্গ বিরক্ত 
হইয়া উঠিলেন। অধিকন্ত স্বামিজীর বক্তৃতা লইয়া লাহোরস্থ ত্রাঙ্মদিগের 
ভিতর একটা আন্দোলন চলিতে লাগিল। কিন্তু এতটা হইবার কারণ 
কি? কারণ এই যে স্বামিজী বেদগ্রহণার্থ ব্রাহ্মদিগকে অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি মুক্তকঠ্ঠে বলিয়াছিলেন যে ত্রদ্মই আর্ধ্যদিগের চিরন্তন 
আরাধ্য,_-এবং সেই ব্রঙ্গই সমগ্র বেদের. প্রতিপাদ্া। স্ৃতরাং ব্রহ্ধো- 
পাঁসকদিগের পক্ষে বেদ-ব্চ্যুত হইয়া থাকা কোন প্রকারেই বিধেয় নহে। 
দয়ানন্দের এই সকল কথ নিশ্চয়ই ব্রাহ্গদিগের বিরোধী হইবে। কেন না 
ইদানীন্তন ব্রাহ্মগণ $ বেদকে আপ্ত বা অপৌরুষেয শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ 
করা দূরে থাকুক, বরহ্ধই যে যাবতীয় বেদের বনদানীয় এ কথা স্বীকার করিতেও 
তাহার! প্রস্তত নহেন। সুতরাং বেদবিষয়ে উল্লিখিত অনুরোধ যে ব্রাহ্ম- 
সমাজের সাদগ্তবর্গের পক্ষে আপত্তিকর হইবে, তাহা সহজেই বুঝা 
যাইতেছে । যাহা হউক লাহোরস্থ ব্রাহ্মদিগের ভিতর এইরূপ বেদবিতৃষ্ণ দেখিয়া 
দয়ানন্দ তাহাদিগকে বারংবার বুঝাইতে লাগিলেন। বেদের মত গ্রন্থ যে 
পৃথিবীতে আর নাই,_বেদাবলম্বন ব্যতীত যে ভারতে একতা স্থাপনের 
উপায়ান্তর নাই ইত্যাদি কথা বুঝাইবাঁর, নিমিত্ত তিনি সর্বদাই সচেষ্ট হইয়। 
রহিলেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয় তাহার চেষ্টা তাদৃশ ফলদায়িনী হইল না। 
ব্রাঙ্মঘমাজের কেবল কএকটি সদস্তই এই বিষয়ে তাহার পক্ষপাতী 
হইয়া উঠিলেন। তত্তিন্ন অবিকাংশ ব্রাঙ্মই তাহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন । কেবল বিরক্তি প্রকাশ করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না, 
তাহারা বিদ্বেষ-পরবশ হইয়া স্বামিজীর নিন্দা-গ্রচারেও প্রবৃত্ত হইলেন। 
অধিক কি সেই বিদ্বেষবু্ধিপরায়ণ ত্রাঙ্মগণ দয়ানন্দের সম্বন্ধে শিক্টাচারের 


$ আধুনিক ব্রাঙ্গগণ স্বীকার না করিলেও ব্রাহ্মনমাজ-প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় রায় 
বেদকে আপ্ত ও অ.পীরুষের বলিধ। স্বীকার করিতেন। 
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সীমাও অতিক্রম করিয়! ফেলিলেন। কেন না উপস্থিত বিষয়ে তখনকার 
এক থানি সামরিক পত্রে যাহা বিবৃত হইয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অশিষ্টতার 
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এই ইংরাজি কথাগুলির তাৎপর্য এই যে স্বামী দয়ানন্দের প্রথম দুই সপ্তা- 
হের ব্যযস্বরূপ পঁচিশ টাক্ষা ত্রাক্মলমাজ কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু 
তাহার সহিত যখন ব্রান্মদিগের মত-বিরোধ ঘটিল, তখন ব্রান্ষগণ তাহার 
সাহাধ্য একবারে বন্ধ করিয়া দিলেন। এমন কি পূর্বক্ৃত সাহাযা-স্বরূপ সেই 
পচিশ টাকাও প্রত্যাহার করিয়া লইতে কিছুমাত্র কুষ্ঠিত হইলেন না। 
আমরা বলিতে পারি না উল্লিখিত ঘটনাটি কতদুর সত্য । যদি সত্য হয়, তাহা 
হইলে ইহা অপেক্ষা অনুদারতার পরিচয় ত্রাক্মচরিত্রে আর কি হইতে পারে? 
ফলতঃ এই 'সকল কারণে লাহোরস্থ ত্রাহ্মদিগের ভিতর বিচ্ছেদ ঘটিবার 
সুচনা হইয়া উঠিল। এইকপ স্থলে বিচ্ছেদ ঘটাই স্বাভাবিক। ধাঁহারা 
'বেদাবলম্বন বিষয়ে ম্বামিজীর কথা সঙ্গত ও শুভদায়ক বলিয়া গ্রহণ করিলেন, 
তাহাদিগের প্রতি অপরাপর ত্রাঙ্মগণ কর্তৃক বিদ্বেব-বিষ বর্ষিত হইতে লাগিল। 
এমন কি তাহারা! যে বেদের সর্কৌপরি প্রাধান্ত স্বীকার করিয়া ত্রাহ্মধর্ম হইতে 
বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন, এই কথা লাহোরের দর্ধরই প্রচারিত হইয়া 
পড়িল। ক্রমশঃ বিদ্বেষের ভাব গাঢ়তর হইয়া দড়াইল। বেদবিরোধী 
্রাহ্মগণ তাহাদিগকে অত্রাঙ্ম বলিয়! বগা করিতে লাগিলেন। জুৃতরাং 
বেদবাদদী স্রাঙ্গগণও তাঁহাদিগের সহিত ছিন্নসম্পর্ক হইবার উদ্ভোগ করিলেন। 
এই সকল ব্যাপারের আম্মপূর্তিক বৃত্তান্ত দরানন্দের কর্ণগোচর হইতে 
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বেদভাত্য মন্বন্ধে সাহায্য প্রীর্ঘনা। ৪৫ 


লীগিল। তিনি কি করিবেন )_উপায়ান্তর না দেখিয়া আর্ধ্যনমাঁজ গ্রতিঠিত 
করাই শ্রেয়োবোধ করিতে লাগিলেন। সত্যের অপরিহীর্ধ্য অনুরোধে 
এ স্থলে ইহা নিতান্তই উল্লিথিতব্য ষে স্বতন্ত্র ভাবে কোন সভ| বা সমাজ 
স্থাপিত করিবার সম্বল্প স্বামজীর আদৌ ছিল না। ব্রাঙ্গগণ যদি বেদকে 
অবলম্বন করিতেন, ব্রাহ্মদমাজের মদস্তগণ যদি বেদকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বলিয়াও 
অন্ততঃ মানিয়া লইতেন, তাহা হইলে দরানন্দ পৃথক ভাবে কিছু করিবার 
কখনই প্রয়াস পাইভেন না। কিন্তু লাহৌরস্থ ব্রাহ্মগণ তাহার কিছুতেই সম্মত 
না হওয়াতে স্বামিজী অগত্যা আর্ধ্যসমাজ স্থাপনে সঙ্কল্লারূঢ হইলেন। বিশেষতঃ 
উল্লিখিত কএকটি বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্ম তাহাকে উপস্থিত বিষয়ে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। যাহা হউক এই বিষয় লইয়া লাহোরে একটা আন্দোলন, উঠিল। 
এদিকে বেদভাষ্যের কার্ধ্য দ্রুতগতিতে চলিতেছিল। স্বামিজী : ভাষ্য- 
প্রকাশে সত্বরতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। : বরারাণসীর পূর্বোল্লিথিত হস্থালয়ে 
ভাষ্য মুদ্রিত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বাহির হইতেছিল। কিন্তু উহার গ্রাহক সংখ্যা 
আশানুরূপ হইয়া উঠে নাই। হইয়া উঠিবার কথাও নহে। পক্ষান্তরে 
ফার্যযটি যে বিপুল ব্যয়-সাপেক্ষ তাহী আর বলিতে হইবে না। সুতরাং বেদ- 
ভাষ্যের ব্যয়-নির্বাহার্থ স্বামিজী চিন্তিত হইতেছিলেন। তখন অর্থাগমের উপায় 
সম্বন্ধে স্বামিজীর বান্ধববর্গ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একট। 
উপায়ও উদ্ভাবিত করিলেন। তাহারা রাজকীয় সাহায্যের নিথিত্ত গভর্ণমেণ্টের 
নিকট আবেদন করিতে উদ্যত হইলেন। এ উপায়টি অসঙ্গত বা অযুক্তিসিদ্ধ 
নহে। কারণ ইংরাজের মত বিদ্বোৎসাহী জাতি পৃথিবীতে আর নাই.বলিলেই 
হয়। কিবিষ্কা-প্রচারে কি জ্ঞানালোক বিস্তারে ইংরাজের মত মুক্তহস্ত রাজ! 
অতি অল্পই দেখা যায়। ভারতের বিলুপ্ত-প্রায় শাস্ত্াদির উদ্ধারে, কিংবা ভারতীয় 
কোন পৌরাণিক তত্বের গ্রচারে ইংরাজ গভর্ণমেন্ট যে কতবার মুক্ত-হস্ততার 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা! বল! যায় না। সুতরাং উপস্থিত কার্যেও গভর্ণমেন্ট 
যে অকুষ্ঠিত হইরা সাহাযা করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই 
বিবেচনা করিয়া তাঁহারা আবেদন পত্র রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এরং তাহা 
রচিত বা! প্রন্তত হইলে পর পঞ্জাব গভর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিলেন। 
'আবেদন পত্রের সহিত স্বামিজীর ছুই খণ্ড বেদভাষ্যও প্রেরিত হুইল। দেই 


৪৬. দয়ানন্দ-চরিত। 


পত্র ও বেদভাষ্য প্রাপ্ত হইয়া গভর্ণমেন্ট তৎসন্বন্ধে প্ডিতবর্গের মতামত 
অবগত হওয়া আবশ্তক বিবেচনা! করিলেন। তদহ্নারে সেক্রেটারি স্তর 
লেপেল গ্রিফিন সেই ছুই থণ্ড বেদভাষ্য পঞ্জাব ইউনিভাগিটির রেজিষ্ারের 
নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে লাইট্নার সাহেব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। 
লাইট্নার সাহেব সেই বেদভাষ্য বিষয়ে পত্ডিতবর্গের অভিপ্রায় জানিবার 
নিমিত্ত একখানি অনুরোধ পত্র বাহির করিলেন। সেই অনুরোধ পত্রের 
সহিত স্বামিজীর ভাষ্যও পণ্ডিতদিগের নিকট প্রেরিত হইল। পণ্তিত- 
গণ তথ্িষয়ে আপনাদিগের অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে 
লাগিলেন। তাহাদিগের অভিপ্রায় সমূহ গতর্ণমেন্ট কর্তৃক মুদ্রিত হইয়া 
শীঘ্ই প্রচারিত হইল। আশ্চর্যের বিষয় সেই মকল সংগৃহীত ও মুদ্রিত 
মতামতের কোনটিই স্থামিজীর অনুকূল নহে। অধিকন্ত দয়ানন্দ সরগ্বতী' 
বেদভাষ্য বিরচিত করিয়া য়ে 'এক খানি স্বকপোল-কল্পিত বিকৃত ভাষ্যেরই 
প্রচার করিতেছেন, এই মত পগ্ডিতদিগের সকলেই কোন না! কোন প্রকারে 
প্রকাশিত করিলেন। অধিকতর আশ্চর্ষ্যের বিষন্ন এই যে ধাহারা স্বামিজীর 
ভাষ্য সম্বন্ধে প্রতিকূল মত প্রকাশিত করিয়া! পরিতৃপ্ত হইলেন, তাহাদিগের 
ভিতর সকলেই কিছু স্বদেশীয় বা স্ুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না। বলিতে কি 
টনি ও খ্রিফিখের মত বেদজ্ত অধ্যাপকেরাও ভাষ্য-সমালোচনায় সম্কুচিত হই- 
লেন না। আর গভর্ণমেন্টও তাহাদিগের মতামত আদর সহকারে গ্রহণ করিতে 
ইতস্ততঃ করিলেন ন1। যাহা হউক স্বামী দয়ানন্দ সত্য প্রচারে পশ্চাদ্পদ হইবার 
লোক ছিলেন না। তিনি যাহা সত্য বলিয়া অবধারিত করিতেন, তাহা 
অকুতোভয়ে প্রচারিত করিয়াই পরিতৃপ্ত রহিতেন। এমন কি তিনি তন্নিমিত্ত 
বারংবার সংগ্রাম করিতেও পরাম্ধুখ হইতেন না। তিনি যখন দেখিলেন যে, 
তদ্বিরচিত ভাষ্য সম্পর্কে পণ্ডিতেরা অধথ! মত প্রকাশিত করিয়াছেন, তিনি 
যখন বুঝিলেন যে বৈদিক সাহিত্যে স্থপপ্ডিত না হইয়াও কতকগুলি ব্যক্তি 
তদীয় ভাতের ত্রান্তি প্রদর্শনে প্রবৃত্ব হইয়াছেন, তখন তিনি তাহার প্রতি- 
বাদ না করিয়া আর নিবৃত্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি এক একটি 
পত্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করিয়া তাহার অসারতা দেখাইতে লাগিলেন, 
এবং এইক্ধপে যাবতীয় পগুতের যাবতীয় মতামত বিখণ্ডিত করিয়া! 


আর্ধ্যসমাজ স্থাপন। ৪৭ 


সর্ঘতোভাবে স্বীয় ভাষ্যের বিশুদ্ধতা প্রতিপাদন করিলেন। তখন সেই 
প্রগাছ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রতিবাদ পুস্তক সহকারে পুনর্ধার এক খানি আবেদন পত্র 
প্রেরিত হইল। কিন্তু তাহা হইলেও তন্বারা কিছুই হইল না। কারণ 
পূর্বোক্ত পগ্ডিতবর্গের প্রতিকূল মতের জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই 
হউক স্বামিজীর ভাষ্য সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট এমত একটা ভাব পোষণ করিয়া- 
ছিলেন যে, তৎমম্পর্কে কোনরূপ সহায়তা করা তাহার! উপযুক্ত বিবেচনা 
করিলেন না। সুতরাং বেদভাষ্য বিষয়ে রাজকীয় সাহায্যের আশা পরিত্যাগ 
করিতে হইল। 
ফলতঃ ব্রাঙ্গদিগের ভিতর উল্লিখিত আন্দোলন ক্রমে ঘোরতর হইয়1 
উঠিল। তাহাদিগের বিরোধিতা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে লাগিল। তখন 
্রা্মমমাজের অঙ্গীতৃত হইয়! থাকা বেদবাদী ত্রাহ্মদিগের পক্ষে অসম্ভব. হইয়া 
পড়িল। সুতরাং প্রস্তাবিত আধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠা পক্ষে তাহারা সত্বর হইয়া 
উঠিলেন,এবং তদন্থমারে ১০৭৭ থৃষ্টাব্ধের ২৪শে জুন বৃহস্পতিবারে লাহোর নগরে 
আধ্যসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। স্থানাভাব বশতঃ ডাক্তার রহিম খার গৃহেই 
আর্ধ্সমাজের প্রথম অধিবেশন হইল। ইহা! কতকটা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে 
হইবে। কেন না স্থানীয় ব্রাঙ্মলমাজের বিস্তৃত ক্রোড়ে আর্ধ্যসমাজ স্থান পাইল না, 
লাহোরের কোন স্বধর্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রাঙ্গণেও আর্ধ্যসমাজের বীজ প্রোথিত 
হুইল না) কিন্তু যে ব্যক্তি শ্নেচ্ছাচারী মুদলমান বলিয়াই উপেক্ষিত হইতেন, 
আর্ধ্যসমাজ তাহার আশ্রয়েই জন্ম-পরিগ্রহ করিল। এই ঘটন! লাহোর- 
বাদীর পক্ষে গৌরব-সাধক কি অগৌরব সাধক তাহা বলিতে পারি না, তৰে 
ইহা যে রহিম খাঁর পক্ষে বিলক্ষণ উদ্বারতার পরিচায়ক তাহাতে কাহারও 
মূনেহ নাই। তাহার পর ১লা জুলাই দিবসে আর্ধ্যসমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন 
হইল। সেই অধিবেশন সৎসভা নামক মভাবিশেষের গৃহে হইল, এবং 
প্রকৃত পক্ষে সেই দিবসেই আর্ধ্যসমাজ সংগঠিত হইয়া উঠিল। লালা মুলরাজ 
আরধ্্যসমাজের সভাপতি হইলেন, শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ তট্রাচার্্য সভাপতির 
_সহকারিতা করিবার ভার পাইলেন, এবং লাল! জীবনদাস উহার সম্পাদকতা! 
করিবার তার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে পঞ্চনদের পবিত্র ক্ষেত্রে আর্ধ্যসমাজ 
অস্কুরিত হহয়া উঠিল, এবং চতুর্দিকে আপনার শাখাপল্লবাদি বিস্তার করিবার 


৪৮ দয়ানন্দ-চরিত | 
নিমিত্ত শিরায় শিরায় রম সঞ্চারিত করিতে লাগিল। যাহা হউক 
উল্লিখিত কএক ব্যক্তি ভিন্ন লালা সাই দাস, লালা! শ্রীরাম, পণ্ডিত অমরনাথ 
এবং লালা কুন্দনলাল প্রতৃতিও যে আধ্যসমাজ স্থাপনার পক্ষে বিলক্ষণ 
উদ্ভোগী হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আর .লাল। জীবন দাস, 
লালা সাই দাস ও সহ্ৃদয় সারদা প্রদাদ যে স্থানীয় ত্রাহ্মদমাজের এক একটি 
বিশিষ্ট সদদ্য বলিয়ই পরিগণিত হইতেন, তাহাও বোধ হয় অনেকেই 
অবগত আছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে পুরাতন মন্দিরের উপকরণাদি 
লইয়া যেমন নৃতন মন্দির বিনির্মিত হয়, সেইরূপ স্থানীয় ব্রাঙ্গসমাজের উপ- 
করণাদি লইয়াই লাহোরের আর্ধ্যসমাজ বিরচিত হইল। 1 

আর্ধ্যসমাঞ্জ প্রতিষ্ঠার কিয়দ্দিবল পরে দয়ানন্দ অমৃতসহরে আপিলেন। 
তিনি. অমৃতসহরে ব্যাখ্যাদি করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন । 
তাহার ব্যাথা গুনিয়। অনেক 'লোক বিশ্মিত হইতে লাগিল, অনেক লোক 
আবার বিপক্ষ হইয়া ধাড়াইল। বিপক্ষীয় লোকেরা! উত্তেজিত হইয়৷ উঠিল, 
এমন কি স্বামি্রীকে প্রহার করিবে বলিয়া আশ্ফানন করিতে লাগিল । 
কিন্ত স্বামিজী কিছুতেই বিচলিত হইবার নহেন। তিনি অদমনীয় উৎসাহ 
সহকারে এক 'দিবস ব্যাথা। করিতেছেন, এমত সময়ে বিপক্ষ দূল কর্তৃক 
তাহার দিকে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তখন সংবাদ পাইয়া পুলিশের 
লোক উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগের সহায়তায় সমস্ত গোলমাল শীদ্বই 
থামিরা গেল।  এইরূপে অমুতপহরে কএক দিন অতিবাহিত করিয়া 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং রাওলপিত্ডি ও উজিরাবাদ প্রভৃতি স্থানে 
গমন পূর্বক ভাষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । উজিরাবাদ হইতে পঞ্জাবের 
তত্তর্সত গুজরাটে গৌছিলেন, তাহার পর গুজরাট হইতে গুজরাণালায় 
আদিলেন। তথাকার ঠাকুরদা পৃঞ্জারি নামক জৈন পাঁগডিতের সহিত জৈনমত 





1 শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট অবগত হওয়া! গিয়াছে যে, লাহোরে 
যে দিব আধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই দিবস ব্রাঙ্মনমাজের নির্দিষ্ট উপাসন-পদ্ধতি 
অবলম্বন করিয়াই উহার উপাসন! কাধ্য নির্ববাহিত হইয়াছিল। কারণ তখনও আর্ধ্য- 
সমাজের কোন নির্দিষ্ট উপাসনা-প্রণালী হয় নাই। হুৃতরাং বুধিতে হইবে ত্রান্মনমাজের 
লহিত হ্বামিজীর কিক্গপ অবিরোধিত! ছিল। 


ব্রাহ্মদিগের সহিত আলোচনা । ৪৯ 


আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। * এই প্রকারে পঞ্চনদের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া 
শ্বামিজী পুনর্ধার লাহোরে আসিলেন। এই সময়ে তিনি পঞ্জাবের নানা স্থল 
হইতে আমন্ত্রণ পত্র পাইতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোথাকার আমন্ত্রণ উপেক্ষা 
করিয়া কোথাকার গ্রহণ করিবেন কিছুই স্থির করিয়া! উঠিতে পারিলেন না। 
পরিশেষে মুলতানবাদিদিগের অনুরোধ তাহার পক্ষে অনতিক্রমা হইয়া উঠিল। 
হুতরাং তিনি মূলতান যাত্রার্থ সমুগ্তত হইলেন, এবং ১৮৭৮ থৃষ্টাব্সের ৭ই মার্চ 
তারিখে মুলতানে যাইয়া পৌছিলেন। তাঁহার অভার্থনার নিমিত্ত মূলতানে 
পূর্ব হইতেই আয়োজন হইতেছিল। কারণ “দোসিয়েল ক্লবের” উদ্যোগে 
তথাকার স্কুল গৃহে একটি সভা আহ্‌ত হইয়াছিল। সেই সভাতে মুলতানের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন, এমন কি সভাগত উদ্দেস্তের সহিত 
সহান্ৃভৃতিও প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে স্বামিজীর অবস্থানাদি 
বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা সকল নির্ধারিত হইয়াছিল, এবং তছদ্দেশে ব্যয়নির্ব্বা- 
হের নিমিত্ত টাদা স্বরূপে কতক টাকাও সংগৃহীত হইয়াছিল। যাহা হউক 
স্বামিজী মুলতানে পৌছিয়৷ তাহার পর দিবস হইতেই ব্যাখ্যা আরস্ত করিলেন। 
৯ই মার্চ হইতে ১০ই এপ্রেল পর্যন্ত দয়ানন্দ বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। 
এতস্তিম্ন কি উদ্দেশ্ট্যে ও কতদিন হইতে এতদেশে হোলি এবং দেওয়ালি প্রথা 
প্রচলিত হইয়াছে, এই বিষয়ও দয়ানন্দ তথাকার অধিবামিবর্গকে বুঝাইয়া 
বলিলেন। $ ফলতঃ মাসাধিক কালব্যাপিনী ব্যাথ্যা ও আলোচনার ফলে 
মুলতানের বহুতর ব্যক্তিই ম্বামিজীর মতাব্লম্বী হইয়া উঠিলেন। তীহারা 
স্বামিজীর উপদেশে এই কথা বিলক্ষণরূপেই বুঝিতে পারিলেন যে, বৈদিক 
পম্থার আশ্রয় ব্যতীত আধ্যজাতির পরিত্রাণের আর উপায়ানস্তর নাই। 
স্বৃতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়! তাঁহারা আর্ধযসমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন 
* ঠাকুরদা পুক্লারি ভিন্ন প্ডিত আত্মারাম নামক প্রসিদ্ধ জৈনমতাবলম্বীর সহিত 
দয়ানন্দের কিছু দিন পরে ঘোর শুর্ক হইয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ মত যে অতিন্ন বা একবিধ, 
এই কথা দয়ানন্দ আত্মারামের নিকট প্রমাণিত করিয়াছিলেন । 
. $ দয়ানন্দ যে সময়ে মুলতানে অবস্থিতি পূর্বক ব্যাথ্যাদ্দি কার্ধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই 
সময় তথায় হোলি উৎসব চলিতেছিল। এমন কি তিনি যে উদ্যান মধ্যে অবস্থান করিতে- 
ছিলেন নেই উদ্যানের একাংশেই কতকগুলি লোক হোলিতে মত্ত হইয়াছিল। ইহা 


দেখিয়। কোন কোন অনুসন্ধিৎস বাক্তি দয়ানন্দকে হৌপির বিষয় জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন। 
নুতরাং দয়ানন্দ হোধির কথা বলিতে গিয়া দেওয়ালির কথাও বলিয্নাছিলেন। 


৫৬ দয়ানন্দ-চরিত | 


করিতে লাগিলেন। তাহাদিগের আয়োজন দীপ্ত সফল হুইয়! উঠিল। মুলতান 
নগরে বৈদিক ধর্ম বিস্তারার্থ আর্ধসমাজের মন্দির নিখাত হুইল। আর্ধ্য- 
সমাজ প্রতিষ্ঠার পর দয়ানন্দ মুলতান হইতে লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
লাহোরে কএক দিবসমাত্র অবস্থিতি করিয়াই জলন্দরে আসিলেন। জলনারে 
সর্দার বিক্রম সিংহের আলয়ে থাকিয়া তখাকার মৌলবিদিগের সঙ্গে মুসলমান 
মতালোচনায় নিয়োজিত হইলেন, এবং তথা হইতে সাহারাণপুরে আসিবার 
অভিপ্রায়ে পঞ্চনদের সীম। উত্তরণ করিলেন । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 


দ্বিতীয়বার মিরাট খাত্রা--মিরাটে বক্ত.তা, ও নানা প্রশ্ন সীমাংসা__লালা! রামশরণ দাস 
প্রস্তৃতির উপনয়ন সংস্কার-_আধ্যসমাজ স্থাপন; আজমীর গমন ও পুফরের মেলায় 
ব্যাখযা_আজমীরে উপযু্পরি স্বাদশটি বক্ততা,-_পাদরি গ্রে সাহেবের নঙ্গে বিচার,” 
হরিদ্বারের কুস্তে ব্যাখ্যা__-সাহারাণপুরে কর্ণেল অলকট ও ম্যাডাম ব্যালাভেশ্বির 
সহিত সাক্ষাৎ-_কর্ণেল অলকট প্রভৃতির পত্র ও খিওসফিক্যান সোসাইটির 
জনবৃত্ধাত্ত,__মিরাটে কর্ণেলের সহিত যোগাদি বিষয়ে আলোচনা,--ম্বামিজীর 
গীড়। ও নান! স্থান ভ্রষণ+-কাশীতে আগমন ও শান্তার্ধের নিমিত্ত 
বিজ্ঞাপন প্রচার-_রাঁজ|। শিব প্রসাদের সহিত বাদ প্রতিবাদ. 
গ্বামিজীর বন্ততায় কাশীর ম্যাজিষ্টেটের বাধা দাঁন। 





দয়ানদ পাহারাণপুর হইতে কুড়কি হইয়া মিরাটে আদিলেন। যিরাটে 
১৮৭৮ খৃষ্টান্দের ২*শে আগষ্ট তারিখে আনিয়া পৌছিলেন। তথায় পৌঁছিয়া 
ছাউনির নিকটবর্তী দামোদর দাসের বাঙ্গোলোতে রহিলেন। ন্বামিজী সেই 


মিরাটে আর্্যসমাঁজ। ৫১ 


ধাঙ্গোলোতে ৩১শে আগষ্ট পর্য্যস্ত থাকিয়া তাহার পর অন্তত্র থাঁকিবার 
' ব্যবস্থা করিলেন। ১লা সেপ্টেম্বরে মিরাট নগরে শ্বামিজীর ঘোষণাপত্র 
প্রচারিত হইল। প্রচারিত ঘোষণান্ুমারে রায় গণেশি লালের ভবনে প্রতি- 
দিন সন্ধ্যাকালে ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। ব্যাথার "পর প্রশ্নজিজ্ঞাসার 
নিমিত্ত আধ ঘণ্টা করিয়া সময় নির্দিষ্ট থাকিত। ১লা হইতে ওরা সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত তিন দিবস তিনটি বিষয়ে বক্তৃতা হইল। সেই তিনটি বিষয় ঈশ্বর, 
ধর্শীধর্্, এবং স্ততি ও প্রীর্থনা। তাহার পর চতুর্থ দিবস কেবল প্রশ্ন- 
মামাংসার নিমিত্ত নির্ধারিত হুইয়া রহিল । কিন্তু হুঃখের্‌ বিষয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসার্থ 
সে দিবসের সভায় কেহই সমাগত হইলেন না। শ্বামিজী তছদ্দেশে 
প্রায় এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, এবং পরিশেষে সৃষ্টি 
বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। এইবূপে 
£ঠা সেপ্টেবর পর্যন্ত অতিবাহিত হইল। তদ্নস্তর সহরের ভিতর লালা 
রামশরণ দাসের আলয়ে দয়াননের ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। তথায় ৫ই 
হইতে ১*ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় দিবদ কাল অবিশ্রান্ত বক্তৃতা শ্রোত 
চলিল। স্বামিজীর এইরূপ অগ্নিআ্বিণী উপর্ধ্য,পরি বক্তৃতায় মিরাটের 
অধিবাসিবর্গ কতকটা অস্থির হইয়া উঠিলেন। তাহারা নানা বিষয়ে জিজ্ঞান্থ 
হইপেন,”_অনেক কথা জানিবার নিমিত্ত স্বামিজীর নিকট যাইয়া একান্ত 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনুসারে তিনি জিজানুদিগের লিখিত 
ও কথিত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তিন দিবস নির্ধারিত করিলেন। হ্ুতরাং 
১ই সেপ্টেম্বরের পর তিন দিবসকাল লোকের প্রশ্ন-মীমাংসাতেই অতি- 
বাহিত হইল । জিজ্ঞান্নদিগের ভিতর মৌলবি ও পত্ডিত শ্রেণিস্ব লোক আসি- 
তেন, বিশেষতঃ স্থানীয় ধর্ম্মমভা সংক্রান্ত লোকেরা প্রায়ই উপস্থিত থাকিয়! 
নানা কথা উথাপিত করিতেন। যাহা হউক এইরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের 
ফলে মিরাটের ভূমি মার্জিত ও কিয়দংশে উর্বর হইয়া উঠিল, এমন কি 
আর্ধামমাজের বীজ বপন করিবার পক্ষে সর্ধতোভাবেই উপযোগী হইয়া 
পড়িল। দেশকালজ্ঞ দয়ানন্দ তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং বুঝিতে পাস্জি- 
যাই ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে মিরাট নগরে আর্ধ্যসমাজ সংস্থাপিত করিলেন।' 
এততিক্ন তিনি আর একটি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়! মিরাটবাসিদিগের নিকট 


৫২ দয়ানন্দ-চরিত | 


জাপনাকে চিরম্মরণীয় করিয়া! রাখিলেন। দে ক্রিয়াটি কিয়দংশে আশ্চর্য্য 
হইলেও অশ্রতপূর্ব নহে, কিংবা ইদ্ানীস্তন সময়ে অপ্রসিদ্ধ হইলেও অপ্র- 
চলিত রলিয়া পরিগণিত হইবার নহে। ফলতঃ তাহা! লালা রামশরণ দাদ 
প্রভৃতি কএক জন বেদনিষ্ঠ বৈশ্তের উপনয়ন ক্রিয়া! ভিন্ন অপর কিছুই নহে। 
লালা রামশরণ দাস, লালা ছেপ্দিলাল ও লালা শিবনারায়ণ প্রতৃতি বৈশ্ঠবংশীয় 
কএক ব্যক্তি স্বামিজীর উপদেশে বেদাদি আর্ধগ্রস্থের প্রতি সাতিশয় আস্থা- 
বান্‌ হইয়। উঠিয়াছিলেন। বৈদিক আচারের প্রতিও তাহার! ম্বভাবতঃ 
নিষ্ঠাবান ছিলেন। অধিক কি যথাকালে গায়ত্রী ও সন্ধ্যোপাসনাদি করিয়া 
যাহাতে আপনাদিগকে আর্ধ্যনামের উপযুক্ত করিতে পারেন, তজ্জন্যও তাহা- 
দিগের একটা আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। দয়ানন্দ এই দমকল কারণে তীহাদ্দিগের 
পক্ষে উপনয়ন সংস্কার আবশ্তক বিবেচনা করিলেন, এবং তর্নিমিত্ত উল্লিখিত 
ছেদিলালের আলয়ে একটি যস্তানুষ্ঠান পূর্বক তীহাদিগকে উপনীত করিয়া 
তুলিলেন। সেই বৈশ্ত কএকটিকে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে দেখিয়া মিরা- 
টের অধিবামিগণ অবস্তই আশ্ত্য্যান্বিত হইলেন, অধিকস্ত ইহাকে একটি 
অবৈধ ও অদৃষ্পূর্বব ব্যাপার বিবেচনা করিয়া * তুমুল আন্দোলন উপস্থিত 
করিতে লাগিলেন। 

মিরাটে মাসৈক কাল এই সকল ব্যাপারে অতিবাহিত করিয়! দয়ানন্দ 
দিল্লীতে আদিলেন, এবং দিল্লী হইতে রেওয়ারি হুইয়া আজমীর নগরে পদার্পণ 
করিলেন। তখন কার্তিকের শেষ বাঁ নবেম্বরের আরম্ভ। তৎকালে পুষ্কর 
ক্ষেত্রে মেলা উপস্থিত। এই কারণ তিনি আজমীরে অধিক দিন না৷ থাকিয়া 
পুফর যাত্রা করিলেন। তথাকার মেলায় তাহার ব্যাখা! আরম্ভ হইল । ব্যাখ্যা 
শুনিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হইতে লাগিল। তিনি সেই 
লোকারণ্যের ভিতর দণ্ডায়মান হইয়া বৈদিক ধর্মের জয়ঘোষণা করিতে 


* বৈগ্ঠের উপনয়ন নাংস্কার বাস্তবিক অবৈধ বা! অদৃষ্টপূর্ব নহে। কারণ বৈশ্যের! আর্ধ্যের 
মধ্যেই পরিগণিত | পূর্ববকালে আর্য বলিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠকেই বুঝাইত, এবং এই 
কারণেই তিন জাতির ভিতরে উপনয়ন,_-এমন কি ব্রঙ্গচধ্যের প্রথাও ছিল । হুতরাং 
বৈশ্বদিগের সন্ধ্যা গায়ত্রীতে. অধিকার থাকিবে না কেন। অতএব স্বামিজী উল্লিখিত 
বৈচ্ঠদিগকে উপনীত করিয়া, এবং তৎনঙ্ষে সন্ধ্যোপাসনাদির অধিকার প্রদান করিয়া যে 
বিহিত কার্ধ্যই করিয়াছেন তাঁহা বলা বাহুল্য মাত্র। 


আহ্বমীরে ব্যাখ্যা। ৫৩ 


লাগিলেন, এবং কএক দিবস ব্যাখ্যা কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া! আজমীরে 
পুনর্ধার আগমন করিলেন। আজমীরে ১৫ই নবেগ্ধর হইতে দয়াননের ব্যাখ্যা 
আরম্ভ হইল। ক্রমাগত ১২ দিন ধরিয়া তাহার ব্যাথা হইতে লাগিল। 

এই দ্বাদশ দিনে তিনি দ্বাদশটি বক্তৃতা করিলেন। প্রত্যাদেশের আবশ্যকতা, 
বেদই সত্যজ্ঞানের আধার, সতীদাহের অশাস্ত্রীয়তা, এবং জলযানে হিন্দুর 
নানা দেশ যাত্র! প্রভৃতি বিষয় অবলদ্বন করিয়াই তিনি বক্তৃতা করিতে 
লাগিলেন। ন্বামিজীর দ্বাদশটি বক্তৃতায় ২৭শে নবেম্বর পর্য্যস্ত অতিবাহিত 
হইল। ২৮শে নবেশ্বর পাদরি গ্রে সাহেবের সহিত বিচারের দিন। তদন্থুসারে 

গ্রে স্বামিজীর সম্মুখীন হইলেন। দয়ানন্দ বাইবেল শান্তর ত্রাস্তিপূর্ণ বলিয়! 
উল্লেখ করিলেন। গ্রে তাহার প্রতিবাদী হইলেন। সুতরাং তখন তর্ক উত্থা-. 
পিত হইল। উভয় পক্ষের বাদ প্রতিবাদই 'লিপিবদ্ধ হইতে লাগিব” কিন্ত 
ম্বামিজীর কথার উত্তরে গ্রে ক্রমশই বিচলিত হইতে লাগিলেন। অধিক কি 
পরিশেষে তিনি একরপ নিরুত্তর হইয়া পড়িল্েন। গ্রের পরাভূতি সময়ে 

পাদরি হাজ্বেও আনিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু গ্রের সহিত হাজ্বেও 

সন্মিলিত হইলেও স্বামিজীর কথা৷ অথগ্ডিত হইয়া রহিল। গ্রে দেখিলেন 

যে বাদ প্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচার করায় পদে পদে পরাভূতির সম্তা- 

বনা। অতএব তৃতীয় দিবস তিনি আর উল্লিখিত প্রণালীতে বিচার করিতে 

সম্মত হইলেন না। কিন্তু স্বামিজী তাহাতে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না। 

স্থতরাং গ্রের সহিত ম্বামিজীর বিচার বন্ধ করিতে হইল। বলা বাহুল্য যে, 

দরয়ানন্দ এই যাত্রায় আজমীরে আসিয়া শেঠ রামপ্রসাদের উদ্চানে ছিলেন, এবং 

সাহার এইবারকার বক্তুতা সকল প্রধানতঃ সর্দার উমিষাদ বাহাছুরের 

উদ্োগেই হুইয়াছিল। | 

অতঃপর ম্বামিজী হরিদ্বারে আদিলেন। হরিদ্বারে তখন কুস্তের মহামেল! । 

তিনি সেই মহামেলার মহাজনতার নিকট ব্যাখা! করিবার জন্তই তথায় উপস্থিত 

হইলেন। ফলত; কুন্তক্ষেত্রে কএক দিবস ব্যাথা ও শান্ত্রালোচনা করিয়া তিনি 

অপেক্ষাকৃত সত্বরতা সহকারে দাহারাণপুরে আসিলেন। সাহারাণপুরে সত্বর 
আমিবার কারণ কি? কারণ এই যে কর্ণেল অলকট ও ম্যাডাম ব্যালাভেস্কি. 
আমেরিকা হইতে আপিয়! তাহার নিমিত্ত সাহারাণপুরে অপেক্ষা করিতে- 


৫৪ দয়ানন্দ-চরিত। 


ছিলেন। 1 দয়ানন্দের নিকট কর্ণেল ও ম্যাডামের আমেরিকা হইতে আপিবার 
কারণকি? কর্ণেল অলকট এবং ম্যাডাম ব্যালাভেস্কি ত এতদ্দেশে থিওসফিষ 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়াই পরিচিত। তবে কি স্বামী দয়াননের সঙ্গে 
থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের কোন সংশ্রব ছিল? 

এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন যে স্বামী দয়ানন্দ সরম্বতীকে 
অবলম্বন করিয়াই থিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের অধিনায়কগণ এতদদেশে আগমন 
করেন। বলিতে কি স্বামী দয়ানন্দের নামেই কর্ণেল অলকট ও ম্যাডাম 
ব্যালাভেস্কি ভারতবাসীর নিকট প্রতিষ্ঠিত হুইয়া উঠেন। যাহা! হউক প্রায় 
বিংশতি বৎসর পূর্বে ম্যাডাম ও কর্ণেলের বিশিষ্ট উদ্যোগে আমেরিকা! দেশে 
একটি সভ। সংস্থাপিত হয়। সেই সভার নামই ধিওসফিক্যাল মোদাইটি। সেই 
মভার অভিপ্রায় বা উদ্দেন্ত সম্পর্কে সভাসদ্‌গণ এইন্বপ নির্জারিত করেন । যথা" 
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উল্লিখিত কথাগুলির স্থুল মর্ম এই যে বেদাদি প্রাচীন গ্রন্থে যে সকল পবিত্র 
পারমার্থিক তত্ব প্রতিভাত হইয়া রহিয়াছে, খিওসফিক্যাল দোদাইটি সেই 
সকলের আলোচনা পূর্বক প্রচার করিবেন, এবং ইহা মানবসাধারণকে ভ্রাতৃত্ব 
সত্রে স্ধন্ধ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট রহিবেন। সুতরাং থিওসফিক্যাল সোসাইটিকে 
তত্বালোচনী সভা নামে অভিহিত করাই যুক্তিসঙ্গত। যাহা হউক এই সভা! 
আমেরিকা দেশে স্থাপিত হইলেও স্বামী দয়ানন্দের নিকট উপদেশ-প্রার্থী 

1 কর্ণেল ও ম্যাডাম ১৮৭৮ খুষ্টাবের ১৭ই ডিসেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্ক নগর হইতে 
ঘাত্র। করিয়। লওনে ছুই সপ্তাহকালি যাপন পূর্বাক ১৮৭৭ খৃষ্টানদের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখে 
বোম্বায়ে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহার পর তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া 
দয়ানন্দের সহিত সাক্ষাতের নিমিত্ত সাহারাণপুরে যাইয়া প্রতীক্ষা! করিতেছিলেন। 16 
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অলকটের পত্র । ৫৫ 


হইরাছিলেন, এমন কি তাঁহাকেই আপনাদের আচার্য্য বা উপদেষ্টা বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। কর্ণেল অলকট আমেরিকা হইতে এই বিষয়ে ম্বামিজীকে যে 
সকল পত্র লিখেন, আমরা তাহার ভিতর হইতে একখানি পত্রের সারাংশ নিয়ে 


উদ্ধৃত করিলাম । তাহা এই ১ 
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দয়ানন্দ সরস্বতী কেবল থিওনফিক্যাল সোসাইটির আচার্ধ্য বা উপদেষ্টা 
বলিয় পরিগণিত হয়েন নাই। অধিকম্ত থিওসফিক্যাল সোসাইটি যে তাহার 
আধ্যসমাজেরই শাখাস্বক্ষপ, তাহা। নিম্োদ্ধত পত্রাংশ দ্বারা প্রমাণিত 
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৫৬ ঘয়ানন্দ-চরিত | 
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এখন ধিওসফিক্যাল সোসাইটির আদিম বৃত্ত পাঠকবর্গ কতকটা বুঝিতে 
পারিলেন। স্বামী দয়ানন্দ যখন উল্লিখিত সভার আচার্য্য বলিয়া স্বীরুত, 
অধিনায়ক বলিয়। পরিগণিত, এবং উহা! যখন আর্ধযসমাজেরই অঙ্গীভূত ব্যাপার 
বলিয়া পরিগৃহীত, তখন থিওসফিক্যাল সোসাইটির সহিত স্বামী দয়ানন্দ ষে 
কিরূপ ঘনিষ্ঠসত্রে সম্বদ্ধ তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না । সুতরাং 
স্বামিজীর নাম লইয়] কর্ণেল ও ম্যাডাম যে ভারতক্ষেত্রে পরিচিত হইবেন, এবং 
স্বামিজীর দর্শনাকাজ্ছী হইয়া তাহারা যে সাহারাণপুরে অপেক্ষা করিয়। 
থাকিবেন তাঁছাতে আর আশ্চর্য্য কি। যাহ! হউক কর্ণেল ও ম্যাডামকে সঙ্গে 
লইয় স্বামিজী সাহারাণপুর হইতে মিরাটে আসিলেন। মিরাটে ত্বাহাদিগের 
অবস্থিতির নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল। মে মাসের ৫ই তারিখে কর্ণেল 
অলকট ছেদিলালের কুঠিতে একটি বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর ছুই 
দিন ধরিয়া কর্ণেল ও ম্যাডাম আর্ধ্যাবর্ের ধর্োন্নতি সম্বন্ধে দয়ানন্দের সহিত 
আলাপ করিতে লাগিলেন। আধ্যদিগের যোগবিদ্থা। বিষয়ে তাহারা উভয়ই 
একাস্ত কৌতুহলাক্রাস্ত ছিলেন। এই কারণ তীন্করা যোগ ও যোগৈষ্বর্যয 
সম্পর্কে স্বামিজীর নিকট নান! প্রশ্ন উত্থাপিত করিলেন। এইরূপে কএক 
দিবস স্বামিজীর-সা্লিধ্য-স্ুখ সম্ভোগ করিয়া, এবং কোন কোন বিষয়ে বিগত 


[010 


শাস্্ার্থের বিজ্ঞাপন । ৫৭ 


লংশয় হইয়া! কর্ণেল ও ম্যাডাম মিরাট হইতে চলিয়া গেলেন। তাহার! চলিয়া 
যাওয়ার পর দয়ানন্দ মিরাটে অল্প দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহার মধ্যে তিনি ব্যাখ্যা বা বক্ত.তাদি কিছুই করেন: নাই। ফলতঃ অল- 
কট ও ব্যালাভিষ্কির সহিত আলাপ ও আলোচনা ভিন্ন :সে যাত্রা মিরাটে 
বিশেষ কিছুই ঘটে নাই। 

অতঃপর দয়ানন্দ মিরাট হইতে মোরাদাবাদ হইয়া কানপুরে আসিলেন। 
কানপুরে রাজা জয়কিশন দাসের আলরে অবস্থিতি পূর্বক কএকটি ব্যাখ্যা 
করিলেন। তাহার পর এলাহাবাদ, মৃজাপুর ও দানাপুর প্রভৃতি পরিভ্রমণ 
করিয়া কাশীতে আসিয়া পৌছিলেন। দয়ানন্দ ইতঃপূর্বে কাশীধামে ছয়বার 
আসিয়াছিলেন। স্ৃতরাং এইবার তাহার কাশীতে সপ্তমবার আগমন! তিনি 
এইৰারে আদিয়াও তথাকার পঞ্ডিতদিগের সহিত শান্মার্থের বিজ্ঞাপন 
বাহির করিলেন। কাশীতে ইহার পূর্বে যতবার, আসিয়াছিলেন,. তিনি তত 
বারই উল্লিখিত অভিপ্রায়ে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছিলেন। কারণ 
কাশীস্থ পঙ্ডিতবর্গের সহিত,-বিশেষতঃ পণ্ডিতপুঙ্গব বলিয়া পরিচিত 
বালশাস্ত্রী ও বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর সহিত একবার শাস্ত্রীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া 
স্বামিীর একান্ত অভিপ্রায় ছিল। যদিও প্রথম শাস্তার্থের সময়ে বাল- 
শাস্ত্রী ও বিশুদ্ধানন্দ দয়ানন্দের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যদিও তাহারা দয়া" 
নন্দের সমক্ষে কোন কোন শাস্ত্রীয় কথাও উত্থাপিত ৰরিয়াছিলেন, 
তথাপি সেবারের শান্ত্ার্কে কোন মতেই শান্তরার্থ নামে অভিহিত করা 
যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে তাহা “কাশীর কোলাহল” শব্ধে অভিহিত হইবাঁরই 
উপযুক্ত। এই নিমিত্ত এযাত্রায় আদিয়াও শাস্তার্থের বিজ্ঞাপন প্রচার 
স্বামিজীর পক্ষে অত্যাবশ্তক হইয়া উঠিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বলিতে হইবে 
যে এবারেও কাণীর কোন পণ্ডিতই দয়ানন্দের সম্মুখীন হইলেন না। এমন 
কি ধাহার! প্রচারিত বিজ্ঞাপন মধ্যে বিশিষ্টভাবে আহ্‌ত হইয়াছিলেন, 
তাহাদিগের ভিতর কি বিশুদ্ধানদ কি বালশাস্ত্রী কেহই আগমন করিলেন 
না। তথন রাজ! শিবপ্রসাদ নামক জনৈক বৈশ্য-সন্তান বারাগনীর গৌরব 
রক্ষার্থ দণ্ডায়মান হুইলেন। তিনি স্বামিজীর মতামত শাস্রবিকুদ্ধ বলিয়া! 
প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশে প্রথম নিবেদন” নামে একখানি পুস্তিকা বাহির 


৫৮ দয়ানন্দ-চরিত। 


করিলেন। এ স্থলে এ কথা নিতান্তই উল্লিখিতব্য যে রাজা! শিবগ্রসাদ স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দ ও পণ্ডিত বারশাস্ত্রী কর্তৃক প্রণোদিত বা! গ্ররোচিত হইয়াই 
উপস্থিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কেবল ইহা নহে,_উল্লিথিত 
পুস্তিকা খানি হয় শাস্ত্িজী না হয় স্বামিজীই লিখিয়! দিয়াছিলেন বলিয়া 
অনেকের ধারণা। যেহেতু আধ্যশাস্ত্রে যে প্রকার ভূয়োদর্শিতা থাকিলে, 
কিংবা! বেদাদি গ্রন্থে যে গ্রকার, বুৎপন্ন হইলে দয়ানন্দ সরন্বতীর মত 
দিগ্বিজয়ী প্ডিতের সহিত বিচারক্ষম হওয়া যায়, বগিতে কি রাছা 
শিবপ্রসাদে তাহার কিছুই ছিল না। যাহা হউক দয়ানন "প্রথম নিবেদনের” 
খগ্নার্থ শীঘ্রই উদ্যত হইলেন, এবং "্ভ্রমোচ্ছেদন” নামে তাহার একখানি 
প্রতিবাদ বাহির করিলেন। . 

.এইরূপে রাজা শিবগ্রসাদের ভ্রমোচ্ছোনাদি কার্ধ্ে স্বামিজী যখন ব্যাপূত 
ছিলেন, তখন কাণীর বাঙ্গালিটোলার স্কুলে একটি বক্তুতা করিবার জন্য বিজ্ঞা- 
গন বাহির করিলেন। সেই বক্তুতার দিন ২০শে ডিমেম্বর নির্ধারিত ছিল। 
্বামিজী যথামময়ে বক্ৃতাস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত হইবা- 
মাত্র ম্যানিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষরিত এক খানি পরোয়ানা পাইলেন। দেই 
গরোয়ানাতে লিখিত ছিল যে কাণীতে স্বামী দয়ানন্দের বক্তা আপাততঃ 
বন্ধ রাখিতে হইবে। সেই আদেশলিপি পাঠ করিয়া স্বামিী কতকটা! 
বিশ্ময়ান্বিত হইলেন বটে,_কিন্তু নিরুদ্যম হইয়া পড়িলেন না। তিনি সেই 
অহথা ও অপ্রত্যাশিত আদেশের গ্রতিকারার্থ পশ্চিম গ্রদেশীয় ছোট লাটের 
নিকট আবেদন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিনেন। ফললতঃ ম্যাজিষ্ট্রেট 
ওয়ালের এই ব্যাপারে কাশীর নুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বিরক্তি প্রকাশ 
করিলেন। এমন কি উপস্থিত ঘটনা সম্পর্কে পাই ওনিয়র পত্রে কিছু কাল পর্য্য্ত 
লেখালেখি চলিতে লাগিল। জনৈক হৃলেখক ব্যক্তি এই বিষয় লইয়! 
প্গভর্ণমেন্ট কর্তৃক মুস্তিপূজার সমর্থন” (31109) [1০15০007 0০ [0014600) 
শিরোনামে পাইওনিয়রে একটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। আমরা! এই স্থলে 


সেই প্রস্তাবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম 

€10107 175554015 1020 70. 00] 610006006136 0158096 106 
&.860000 [,00701) 2851796 006 80569 710) 17. 035 000156 0 ৮06 
180 108050. ৫00 ৪70 007700060 হ 0006 £৪00 910, [5 100০360 


[ম্যাজিষ্টেটের অদুরদর্শিতা। ৫৯ 


006 17516 07090610015 ৮ 0910008 076 5050 81055 06096 870৩0 
0226 200 01006 0৩00 ০৩. জগোঠোয 06 03610 800950015, [7৩ মওও 
096 & 0011009] 28105075000 ৪৯৪16070916 005 ০০2৮ায ) 9 
105 0010 115 800100055 (81 005 027800000 00%51 25১069016৪1] 0১9 
০০001000500 06101018106 8£2105016 819 01900 01101978515 £0812170950 
" 0)৪ 068 015035107) 06191181005 006501005, 0170 17806 10700851019 £0113117 
200. 015 00110861500 /0151)10 0)6 006. 000. 0 016 608. [18 
2 চ010) 01909006100) ০0 0015 81590 10205 0] ৪5 21] 10 025 
দা) ৫05০৮007270 11010 0 0:০৮ ৪. 01551050115 ০০0৮000 
800. ০০001701677, 1700015 2) 95 0017016 102)2105009 52125 210 
9৬৪7, (007097 0€ 00৪ &0৪ 30109]. * র্‌ রি রী ০ 
546 10856 2৩ ০200 00 3৫00285 60 8080 0:07900%0 2) 15 
5৮017010. 1719 135120 £. 11010010111 21000001076 1015 20091) 2120 
00041197550. 06 0650 70010150016 01806 (0 00110]  ৫15055 
79 0095010175 29958 21007618160, 170 (9. 61596596 010161 11053 
থা 3 ৮০৫1০ 6%0051605 আনে 01৮052015 8010)0দ10050, 116 90901911) 
890. 60 0795 1317) অ০]] 100%106 0056101)6 5800015760 0890) 1001 
01501] 0010 119 & 51101 1985 06110. 006 015) 10809 1000 165090256, 
[1106 ৭25 সা0105) 10915 ৮25 006] 00200800001 0100 ) ৪. 06168 
0150 800901005 27 293211917 0010 91721011015 00108 1600, 100%8- 
10767 1060 1005) 270. 95060160067 009 91100181010. 0605 83151000105 
907 006 020৩ [00110 [6 ০০1০ 9৪ 00010107801 16 865000 ৪$ 
000 890625, আট 13958920100. 06010019 11015 100000185 
1724 ৫2150. 0০5৩? 00105 21ছ 00 05078 00৫. 8০ 037 01209 
100 5160) ৪00. 90 036 35807 00. 01079 [3201076 & 0721) 01080) 00 
[00760 £5500006 0780 00. 008. 260178 0 92/0109)7 105010- 
৫7 2০0) 05. ০] 9007555 075 70010 2 016 76088]1 9০1০০01 
0856, 00106] 0100৮ 1৪ 407670271760901790 27 20 ০1 
০ 9%877719 ৮10)10, 0976815205৫ 110019, 25 2100010050 19 
509৪] 00. 1010916 ০1 105 0৮0. 9০060 ৪ 109 52176. 000 810 71206. 
শুখ)56 ৮০ 809000209 29601]7 থোছেম ৪. 0০৫, 06 00) 8 
0656 85 10200 ০৪500 0920 005 ৭৪01 ৪5 00৩ 00911506016 
07. 12006 00৩ 3০০০] 10058 006 99007 দা25 580 আঃ 
৪. মা 20606 0086 147 9511, 019 আএগুড্িত5ে 00505 103 
€769810% 20 00 1611£1905 01500591075 17 3606185, 1705 01666 
(2105 সও5 086 0382 005 ৮2000 50916 18908. 5021৩ 090 0 


৬. | ৃ দয়ানন্দ-চরিত। 


৪0020) 76215 280/ 05575 1990 1260. &. 01960921708 ৮7 ঠ28.0:০- 
00. 070, 200 175 18-800621005 26 015 0006 0টি, 2৭7 
08058 :8. 01520 06 0)6 09206, [10855 0990 6010 0১96 117 211, 
17 0015 105050006) 500160. 101705616 60 06 1006050 07 06 0:0১90০% 
[07019 10 0005 0:03, 00 799 17909 091 0205 ছানা. 

বস্ততঃ দয়ানন্দ রাজবিদ্রোহী ছিলেন না। তিনি কোন প্রকার রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের সচনা করিয়া প্রজাবর্গকে উত্তেজিত করিতেছিলেন 
না। পক্ষান্তরে ইংরাজের অধীনে ভারতীয় প্রজাগণ যে ধর্ম সম্বন্ধে স্বাধীন 
ভাবে আপনাদিগের মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন, এই কথা সময়ে সময়ে 
বলিয়া তিনি গভর্ণমে্টের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। স্বতরাং স্বামিজীর 
ব্যাপারে ওয়াল সাহেবের উল্লিখিত ব্যবহার যার পর নাই অদুরদর্শিতার 
পরিচায়ক বলিতে হইবে। যাহা হউক ওয়াল কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আপনীর 
অনুরদর্শিতা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং ্বামিজীকে বক্তৃতা করিবার অনু- 
মতি প্রদান করিয়! পূর্বাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন । এই বিষয়ে 
পাঠকদিগের সংশয় নিবারণার্থ আমরা পাইওনিয়র হইতে আর একখানি পত্র 
উদ্ধৃত করিলাম। গত্রলেখক পাইওনিয়রের সম্পাদককে উদ্দেশ করিয়া 
বলিতেছেন ৫ 

৭ ০0 50100065500 016 01005601005 ০0611. 121], 02৩০০119060] 01 
00185) 1618070 00 80011 109279170 99159৮%20) 009 611-10)0ঘা2 58010 
90১012150০0 700. 10217166 06016 25 807 1010980091 100102115 7 ৮৩৮ 
[00101600600 02005 00 5০07 00006 006 6591709000 011001790/0065 
সা)100 0006019 09 10201 টা, দাত] স25 20 008009, (076 970০900৮- 
00% 06 016 1101818]8, 0 73926185) 167 005 0:009550 1900019 ৮783 (0 
106 06115016007 075 80016 50016 10000069] 178676 £9001510617) [ 
1025 15550000 06119৮6) 101516019560050. 60 10100 05179007501 006 
00010506905 200 806 হাঃ 010: 1950০0, 0811176 00০0 702790270 
119 069190 ঠি০0। 61%108 000110 16060165 ৪ 0755600৮891 500125 ]ঃ 
10501০6690১ ০01190697, 002 50 50097 951১6 ৪25 01 038 100050106 
016 010 0০ 079 79010 0081 109 11016019051) 960. 9 ০০000600067 
£৮108 1000 ি]] 09৩10 00 06200) 1015 59700009, পা চ12]] 202) 10956 

মা রঃ ১ . রর ্ 


005 71977662306 10608096: 1879, 


আগ্রা যাত্রী । ৬১. 


৩৩ ৪৪0 ০ ৪11016 17019076090 ) 98610580000 &৪ হিং 5 11070, 
25 006 2. 0811061266 0176. 


ইহার অর্থ এই যে উল্লিখিত অবৈধ আদেশ প্রদান করিবার সময় ওয়াল 
সাহেব কাশীতে ছিলেন না। তিনি তখন চাকিয়া নামক স্থানে অবস্থিতি 
করিতেছিলেন। চাকিয়া কাশীর অদূরবর্তী' এবং কাশীরাজের মৃগয়াস্থল বলিয়া 
প্রিয় ও প্রসিদ্ধ। চাকিয়াতে থাকিবার সময় কাশীর কতকগুলি সন্ত্রস্ত 
ব্যক্তি 1 ওয়াল সাহেবের নিকট যাইয়া! স্বামিজীর ব্যাখ্যার বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে স্বামিজীর ব্যাখ্যায় 
বারাণসীতে প্রথমবারের ন্যায় এবারেও ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইবে। বলা! 
বাহুল্য যে ওয়াল তাহা! বুঝিয়াই পূর্বোক্ত আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। 





দ্বাদশ পরিচ্ছদ । 


আগ্র। নগরে ব্যাখ্যা_আর্চবিশপের নঙ্গে আলাপ- প্রশ্মমীমাংসার্থ আহবান পত্র-_ 
নারায়ণ দান শেঠের বিপক্ষতা-_আগ্রায় আধ্যসমাজ স্থাপন,_গৌরক্ষিণী 
সভা প্রতিষ্ঠা--কলিকাঁতার সেনেট হলে মহাসতা-_তৃতীয়বার আজমীর 
যাত্রা__বোম্বায়ে গমন ও পাদ্‌রি কুককে বিচারার্থ আহ্বান-- 
থিওসফিষ্টদ্িগের মতামতের প্রতিবাদ,-মনিয়র উইলিয়ম- 
সের সহিত সাক্ষাৎ _মহারাণীর সহিত ধর্মালোচনা__ 
যোধপুর যাত্রা-_যোধপুরপতির সৌজন্য, শ্বামি- 
জীর গীড়া,_আজমীরে আগমন ও দেহাস্ত। 

সে বাৰে স্বামিজী বারাণসীতে প্রায় ছয় মান অতিবাহিত করিয়া আগ্রায় 
আদিলেন। ২৫শে নবেশ্বর আগ্রাতে পৌছিয়া ২৮শে হইতে ব্যাখ্যা আর্ত 
করিলেন। আগ্রাসন মুফিদাম স্কুলে তাহার বক্তৃতা হইতে লাগিল। তাহার 
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+ যে সকল ব্যক্তি ওয়ালের নিকট স্বামিজীর বিরুদ্ধে বলিতে গিয়াছিলেন, রাজা শিব- 
প্রসাদই নাকি তীহাদিগের অগ্রণী ছিলেন । এরূপও শুন! যায় যে শিবপ্রসাদের এই কার্য্ের 
গশ্চাতে পর্তিত বালশাস্ত্রী ও বিশুদ্ধানন্দেরও নাকি উৎসাহ ও উপদেশ ছিল। 


৬২ দয়ানন্দ-চরিত। 


বক্তৃতা ২২শে ডিসেম্বর পর্যযস্ত অব্যাহত ভাবে চলিল। ইহার মধ্যে এক 
দিবস,-অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর তিনি স্থানীয় রোমাণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের অধি- 
নায়ক আর্চ বিশপ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া ত্রাহাদিগের ভজনালয়ে গমন করি- 
লেন। বেদের অত্রীস্ততা বিষয়ে শ্বামিজীর সহিত বিশপের অনেক কথাবার্তা 
হইল। বিশপের কথাবার্ডা সমাপ্ত হইলে দয়ানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন-__“আচ্ছা। আপনি ত নকলের পাপ ক্ষমা করিয়া থাকেন, কিন্ত 
আপনার পাপ ক ক্ষমা করিবে তাহা! কি বলিতে পারেন 1” তহৃত্বরে বিশপ 
যাহা বলিলেন, তাহা স্বামিজীর পক্ষে সস্তোষকর হইল না। তাহার পর 
ঘয়ানন্দ বিশপের সমভিব্যাহারে তাঁহাদের ভজনালয় প্রভৃতি দর্শন করিয়া 
চলিয়া আমিলেন। | 
দয়ানন্দ যদিও প্রতি বক্তৃতার শেষেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসার নিমিত্ত আধ* 

ঘণ্টা করিয়! সময় নির্ধারিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে সকলের 
সকল কথ জিজ্ঞাসার সুবিধা হইত না! দেখিয়া তিনি একখানি আহ্বান-পত্র 
প্রচারিত করিলেন। সেই আহ্বান-পত্রের মর্ম এই যে ২২শে ডিসেম্বরের পর 
নির্দিষ্ট দশ দিনের ভিতর ষে কোন ব্যক্তি ম্বামিজীর সমীপে উপস্থিত হইয়! 
যে কোন প্রশ্ন উতবাপিত করিতে পারিবেন। তদনুদারে আগ্রান্থ পত্তিতগণ 
পরামর্শ করিবার নিষিত্ত দুই একবার মন্ষিলিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাদিগের 
ভিতর কেহই দয়ানন্দের নিকট আসিয়া! কোন কথ! জিজ্ঞাসা করিলেন না । 
তখন মথুরার পূর্কোল্লিখিত শেঠবংশজ নারায়ণ দাস আসিয়া স্বামিজীর “নিকট 
এক প্রস্তাব করিলেন। নারায়ণ দাসের অভিপ্রায় এই ষে তাঁহাদিগের বৃন্দা- 
বনস্থ মন্দিরের জনৈক সন্যাসীর সহিত ম্বামিজীকে শীস্ত্রার্থ করিতে হইবে। 
সেই স্ন্যাসী আচারী সম্প্রদার-তৃক্ত ছিলেন, কিন্তু তাহার পাপ্ডিত্য তাদৃশ 
প্রগাঢ় বা প্রসিদ্ধ ছিল না। এমন কি শান্তজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী 
রঙ্গাচারীর সঙ্গেও সমান ছিলেন না। এই কারণ নারায়ণ দাসের প্রস্তাবে 
সম্মতি দান করা স্বামিজীর পক্ষে সঙ্গত ৰোঁধ হইল না। পক্ষান্তরে সেই সন্নযা- 
সীটি যাহাতে আগ্রাতে আসিয় শাস্তার্থ করিতে পারেন, তক্নিমিত্তই তিনি নারা- 
রণ দাসকে অঙ্থরোধ করিলেন। কিন্তু নারারণ দাস তাহাতে সম্মত হইলেন 
না। তখন কেহ কেহ আগ্রা ও মধুরর মধ্যবর্তী ফারা নামক স্থানের নির্দেশ 


করিলেন। কিন্তু তথায় যাইয়া শাস্্ার্থ করা শ্বামিজীর নিকট আপত্তির 

কারণ না হইলেও তীহার বন্ধুদিগের পক্ষে একাস্ত আপত্তিকর হইয়া উঠিল। 

গ্াহাদিগের আপত্তি করিবার বিশিষ্ট কারণও ছিল। কেন না কএক বৎসর 

পূর্বে পূর্কোন্লিখিত রঙ্গাচারীর সহিত শ্বামিজীর শাস্তার্থের কথা উখ্বাপিত 
হুইৰামাত্র মথুরার চৌবের! যেরপ উপদ্রব করিবার উদ্মোগ করিয়াছিল, তাহাতে. 
উপস্থিত ক্ষেত্রে মথুরার সামীপ্যও তাঁহাদিগের বিবেচনায় নিরাপদ ছিল না। 

সতরাং ফারায় যাইয়া শান্ত্রালোচনা করিতেও দয়ানন্দ সম্মত হইলেন না। 

এই ঘটনায় নারায়ণ দাস কুদ্ধ হইলেন। তিনি বিদ্বে-পরবশ হইয়া স্বামি- 
জীর প্রতিপত্তি নাশের উদ্দ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে নারায়ণ দাস 
রামস্থবা শাস্ত্রী নামক জনৈক পণ্ডিত সমডিব্যাহারে কলিকাতায় আ্লাসিলেন, 
এবং মহামহোপধ্যায় পডিত মহেশচন্ত্র ভ্তায়রত্ব প্রভৃতির সহিত পরামর্শ 
করিয়া এখাকার সেনেট হলে এক মহতী ড়া আহ্বান করিলেন। সেই 
সতা ১৮৮১ খুষ্টাডববর ২২শে জানুয়ারি তারিখে আহত হইল। সেই সভায় 
নবদ্বীপ, ভাটপাড়া ও বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের প্রায় তিন শত প্ডিত সমাগত 
হইলেন। কলিকাতার বহুতর সন্ত্রস্ত ব্যক্তি এবং কএক জন রাজ! মহারাব্রাও 
সভাক্ষেত্রে আগমন করিলেন। পরিশেষে সভাগত পণ্ডিতবর্গের পরামর্শা- 
সারে স্থিরীকৃত হইল যে স্বামী দয়ানন্দের-সমস্ত সিদ্ধান্তই হিন্দুশাস্্-বহিভূ্ত। 
তখন রামন্থৃবা শাস্্ী শ্বপ্রণীত প্দয়াননদ কণ্টক-উদ্ধারক” নামক পুস্তক 
সভাস্থলে উপস্থিত করিয়া পাঠ করিলেন। তাছা! গুনিয়া সভাস্থ সকলেই 
শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং “্দয়ানন্দ কণ্টক-উদ্ধারক' 
যে প্রকৃত পক্ষেই দয়ানন্দ কণ্ট ক-উদ্ধারক হইয়াছে, পগ্ডিতগণ এই কথা বলিয়। 
তাহাতে আপনাপন নাম স্বাক্ষরিত করিয়া দিলেন। 

এ দ্বিকে আগ্রা নগরেও দয়ানন্দের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে লাগিল। 
চতুভূজি শাস্ত্রী নামক একটা লোক দয়ানন্দের নিন্দাবাদ করিয়া বক্ততা! 
আরম্ভ করিল। বলা বাহুল্য স্বামিজীর নিন্দা-প্রচার চতুভূর্জের উদরায্নের 
পক্ষে একটি উপায়-ম্বরূপ হইয়াছিল। এই কারণ চতুভূর্জ প্রায় সকল স্থুলেই 
স্বামিজীর অন্থ্বর্তী হইত, কোন কোন স্থলে বা অগ্রবর্তী হইয়া তখাকার 
লোকদিগকে শ্বামিজীর প্রতিকূলে উত্তেজিত করিয়া রাখিত। যাহা হউক 


৬৪ | দয়াননী-চরিত। 


 দয়ানন্দ আগ্রাতে কেবল শাস্ত-ব্যাখ্যাত্েই প্রবৃত্ত রহিলেন না । তিনি তথায় 
একাটি অতি গুতদায়ক কার্ধ্যের কুচনা করিয়া আপনাকে আর্ধ্যাবর্তের প্রকৃত 
হিতৈষী নামে পরিচিত করিলেন। ্থামিজী ১৮৮৯ থৃষ্টাববের ১২ই জান্ু- 
মারি তারিখে গোরক্ষিণী সভা সংস্থাপিত করিয়া এতদ্দেশে গোরক্ষার পথ 
প্রশস্ততর করিয়া তুলিলেন। * তাহার পর পুনর্বার দয়ানন্দের ব্যাখ্যা আরম্ত 
হইল। তিনি ২৯শে জানুয়ারি হইতে যমুনা দাসের আলয়ে ব্যাখ্যা করিতে 
লাগিলেন। লোকের জনতা পৃর্বের মতই হইতে লাগিল, শ্রোতৃবর্গের উৎসাহ 
এবং আগ্রহ পূর্বের মতই রহিল। ব্যাখ্যা শুনিয়া আগ্রার লোক উৎদাহিত 
হইয়া উঠিলেন, তাহার! বৈদিক ধর্্ের পবিত্র শ্রোত আগ্রা নগরে অব্যাহত 
রাখিবার জন্য আর্ধ্যসমাব প্রতিষ্ঠায় সঙথল্লারূঢ় হইলেন। তাদহুসারে তাহারা 
অবিলদ্বেই আগ্রাতে একটি আধ্যসমাজ প্রতিষটিত করিলেন। কিয়দিন পরে 
স্বামিদী আগ্রা! হইতে বিদায় লইধার উদ্যোগ করিলেন, এবং ১০ই মার্চের 
বেলা দশটার সময়ে আগ্রা! পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন। 
দয়ানন্দ আগ্রা হইতে ভরতপুর হইয়া সম্ভবতঃ আজমীরে যাইলেন। 
তখন মে মাসের আরস্ভ। আজমীরে যাইয়া! ফতেমল শেঠের কুঠিতে রহিলেন | 
সে যাত্রায় আজমীরে কিঞ্চিদিধিক ছুই মাসকাল থাকিয়া উপর্য[পরি তেতাল্লিশটি 
বক্তৃতা করিলেন। ইতংপূর্বেই আজ্রমীরে আর্ধ্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। 
স্ৃতরাং শ্বামিজীর সেই সকল বক্তৃতা তথাকার আর্য-সমাজের উদ্যোগেই 
হইল। তাহার পর আজমীর হইতে প্রস্থান করিয়া তিনি নানা স্থান পরি- 
ভ্রমণ করিলেন, এবং ইন্দৌর হইয়া ১৮৮১ খুষ্টাব্ধের ২৯শে ডিসেম্বর দিবসে 
বোম্বায়ে যাইয়া! দ্বিতীয় বার উপস্থিত হইলেন । + বোস্বায়ে উপস্থিত হইয়! 





* এডদেশে স্বামী দয়ানদই গোরক্ষা বিষয়ক আলোলনের প্রবর্তক। কএক বৎসর 
পূর্বে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে গোরক্ষা লইয়া বে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়, তৎসংশ্রবে 
কএকটি ইংরাজও ম্বামিভীকেই গোরক্ষা-নংক্রান্ত আন্দোলনের প্রবর্তক বলিয়! স্বীকার 
করিয়াছিলেন। 


বা 08 €5067750 016100 10952102100 58155%261 5৮211 201550 ও6 000587 
01005 29গা) 010900 ঠি00) 10001620015 000008 এ ০ 91055515275 
15190107080 10850 10681011615 6505006000৪ 06 110] 51091) 10 00৮0 
(০.০: 00756 20009003। (0 60041)0 115 5109 0 076 ড6085) 200. 120. 


থিওসফিষ্ট মতের প্রতিবাঁদ। ৬৫ 


তিনি প্রথম তঃ তথাকার আর্ধ্য-সমাজের উন্নতিকল্পে মনোনিবেশ করিলেন । 
বোস্বাইস্থ আর্ধ্য-সমাজের নিমিত্ত একটি মন্দির নির্মাণের ডদ্যোগ হইল, 
এবং উহাকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশে টুষ্টি প্রভৃতির 
নিয়োগ হইতে লাগিল। আধ্যসমাজের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে 
বোম্বাইস্থ সমাজকেই শীর্ষ-স্থানীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কেন না 
বোদগ্বাইস্থ.সমাজই আদি আরধ্ধ্যসমাজ। এই -জন্ঠই বোধ হয় স্বামী দয়ানন্দ 
উহার স্থায়িত্ব-সাধনার্থ এতটা সচেষ্ট হইয়া! উঠিলেন। যাহা হউক ইহার পর 
স্বামিজীকে আর একটি গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল । সে কার্ধ্যটি 
সম্প্রদার-বিশেষের পক্ষে কতকটা অগ্রীতিকর হইলেও তিনি সত্যের অনুরোধে 
তাহা করিতে বাধ্য হইলেন। থিওসফিষ্ট. সম্প্রদায়ের লোকেরা! €যে স্বামী 
দশ্মানন্দকেই আপনাদিগের আচার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তীহা- 
দিগের প্রবর্তকেরা ষে স্বামিজীর শক্তি ও সহায়তার নাম লইয়াই ভাঁরতভূমিতে 
আপনাদিগের ভিন্তি-স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা পূর্বেই 
বলিয়াছি। আর থিওসফিক্যাল সোসাইটি যে আধ্যসমাজের শাখা বলিয়াই 
পরিচিত হইত, এবং মতামত সম্পর্কে থিওসফিক্যাল সোসাইটি ষে আর্ধ্য- 
সমাজের সহিত একীভূত ছিল, তাহাও আমরা পাঠকবর্গের নিকট প্রতিপাদন 
করিয়া আপিয়াছি। কিন্তু উল্লিখিত সোসাইটি প্রথমতঃ যে ভাবে প্রবুদ্ধ 
হইয়াছিল, যে ভাবে প্রণোদিত হইয়া স্বামী দয়াননের পাদমূলে উপবেশন 
পূর্বক পরমার্থ তত্ব শিক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, এবং যে ভাবে 
প্ররোচিত হইয়া তাহাদিগের অধিনায়কগণ জিজ্ঞান্ুর স্তায় একাস্ত বিনীত 
চিত্তে আগিয়৷ ভারতভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, দুঃখের বিষয় ক্রমে তাহা" 
দ্িগের সে ভাব রক্ষিত হয নাই । বলিতে কি তাহারা শিক্ষার্থীর ন্যায় আসিয়া 
শীত্বই শিক্ষক হইয়। পড়িয়াছিলেন, জিজ্ঞা্ুর ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া অচিরেই 
উপদেষ্টার উচ্চতর পদে অধিরূঢ় হুইয়াছিলেন, এবং ভারতের যোগক্ষেত্রে 
কএক দিবস অবস্থিতি করিয়াই আপনাদিগকে যোগী ও যোগাচারধ্য বলিয়া 
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পরিচিত করিয়াছিলেন । এই সকল কারণে খিওসফিষ্ট সম্প্রদায়ের সহিত 
সর্তোভাবে ছিন্-সম্পর্ক হওয়াই স্বামিজী কর্তবা বিবেচনা করিতেছিলেন। 
তদনুসারে বোন্বাই নগরে এক বিরাট সভা আহ্‌ৃত হইল। দয়ানন্দ সেই 
সতাক্ষেতরে দণ্ডায়মান হইয়া থিওসফিক্যাল সোসাইটির আন্ুপূর্বিক ইতিহাস 
বর্ন করিলেন, এবং পরিশেষে আর্ধ্যনমাজ-সংক্রান্ত আন্দৌলনের সহিত " 
যে উল্লিখিত লোসাইটির কোনরূপ সংক্রব থাকিতে পারে না এই কথা স্পষ্টা- 
ক্ষরে বিঘোধিত করিলেন। এই প্রকারে ধিওসফিক্যাল সোদাইটির সহিত 
আর্ধ্যসমাজের সম্পর্ক ছিন্ন হইল ! 

আমেরিকার বিখ্যাত প্রচারক জোজেফ্‌ কুক সাহেব তৎকালে বোম্বাই 
নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি খুষ্টধর্শের অত্রান্ততা প্রতিপাদন 
উদ্দেশে ভীরতক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং নানা স্থানে বক্তৃতা ও বিতর্ক 
উত্থাপন পূর্বাক পরিশেষে  রোস্বায়ে যাইয়া সমর-ঘোষণা করিয়াছিলেন। 
শ্বামিজী তাহার সমরোদেস্ত অবগত হইয়া কতকট! বিস্মিত হইলেন, এবং 
তাহার সমক্ষে খুষ্টবর্মের অন্রান্ততা বা অপৌরুষেষতা। প্রমাণিত করিবার 
নিমিত্ত কুক দাহেবকে অবিলম্বেই আহ্বান করিলেন। কুককিন্তু স্বামিজীর 
আহ্বানে কর্ণপাত না৷ করিরাই চলিয়া গেলেন। তাহার পর গোরক্ষা বিষয়ক 
আন্দোলন উত্থাপিত হইল। বোদ্বাইস্থ আর্ধাসমাজের উদ্যোগে এক মহা! 
সভার অধিবেশন হইল। সেই মহাসভা মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ গোরক্ষার আবশ্ত- 
কতা সম্বন্ধে এক তেজস্থিনী বক্তৃতা করিলেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া বোগ্বায়ের 
অধিবাসিবর্গ স্তস্তিত হইয়া রহিল। এমন কি সেই বক্ততাই ততপ্রদেশে 
গোরক্ষা বিষরক আন্দোলনের হৃত্রপাত করিল। সেই সময়ে ইংলগ্ডের 
বিখ্যাত পণ্ডিত মনিরর উইলিয়মস্‌ বোদ্ায়ে আসিয়াছিলেন। তিনি দক়্ানন্দের 
সহিত আলাপার্থী হইয়া তথাকার আধ্যসমাজে এক দিবস উপস্থিত হইলেন। 
দয়াননের যার পর নাই সরল ও সুমিষ্ট সংস্কতে ব্যাখ্যা শুনিয়া মনিয়র 
উইলিয়মপ্‌ বিমোহিত হইয়া রহিলেন, এবং ব্যাখ্যাশেষে তাহাঁর সহিত 
আলাপ করিয়! পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলেন। এই প্রকারে বোস্বায়ে জৈষ্ঠমাস 
পর্যাস্ত অভিবাহিত করিয়া স্বামিজী খাণ্ডোয়াভিমুখে যাত্রা! করিলেন। 

তাহার পর থাণ্ডোয়া এবং মধ্য-ভারতের অন্যান্ত স্থান পরিভ্রবণ পুর্ব্বক 
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আধাঢ়ের শেষভাগে মহারাণা কর্তৃক আমন্ত্রিত হইর! দয়ানন্দ উদয়পুরে 
আদিলেন। সন্ত্রম ও মর্যাদা বিষয়ে উদয়পুর রাজস্থানের ভিতর অগ্রণী । 
এই কারণ বাজস্থানের় ভিতর উদয়পুরের মহারাণার1 চিরদিনই সঙ্মানিত। 
কিন্তু মহারাণা সজ্জন সিংহ কেবল সম্মানিত ছিলেন না। অধিকল্ত মচ্চরিত্রত৷ 
ও মদাশয়তার নিমিত্ত তিনি ভারতীয় রাজন্তবর্গের ভিতর কতকটা আনর্শ- 
স্থানীর ছিলেন। বান্তবিকই মহারাণা সজ্জন সিংহ সজ্জনতার একটি প্রতিমৃষ্ঠি। 
তিনি স্বামী দরাননের পদার্পণে যেমন উদয়পুর ধন্য হইল বলিয়া সাতিশয় 
হুষ্ট হইলেন, সেইরূপ তাহার যখোচিত সংকার করিয়া আপনাকে কুতার্থ বোধ 
করিলেন। স্বামিজীর অবস্থানের নিমিত্ত মহারাপা আপনার স্ুরম্য উদ্যান 
অর্পণ করিলেন, পরিচর্্যার্থ ভৃত্যাদি নিয়োজিত করিয়া দিলেন, এবং যাহাতে 
কোনরূপ অস্থুখ বা অস্কবিধার লেশমাত্রও তাহাকে সহা করিতে না হ্র, তজ্জন্ 
তিনি স্বয়ং সতর্ক হইয়া রহিলেন। মহারাণা শ্বয়িজীর সন্মানার্থ প্রথম দিবস 
প্রাসাদ হইতে পদত্রজে সেই উদ্যান-বাটিকায় আগমন করিলেন । উদয়পুরের 
শত শত লোক মহারাণাঁর অন্ুগমন করিল'। সকলেই সাতিশয় ভক্তি-ভারাবনত 
চিত্তে স্বামিজীর নিকট প্রণত হইল ।, 
স্বামিজী তাহাদিগের সকলকে আশীর্বাদ করিলেন। বিশেষতঃ মহা- 
বাণাকে ক্ষাত্রধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদীন করিতে লাগিলেন। তাহার পর উদয়- 
পুরে দয়ানন্দের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। বক্তৃতাস্থল সহত্র সহ লোকে 
পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। স্বামী দয়ানন্দের সহিত সজ্জন সিংহের আলাপ 
ক্রমে আত্মীয়তার আকার ধারণ করিল। মহার[ণার শান্্ান্নরাগ উত্তরোত্তর 
বর্ধিত হইয়া উঠিল। তিনি স্বামিজীর নিকট সংস্কৃত-শিক্ষার্থী হইলেন। 
প্রায় ছন্ব মাসের মধ্যেই মহারাণা সংস্কৃত দাহিত্যে আশাতিরক্ত অধিকারী 
হইয়া উঠিলেন। স্বামিজী মহারাণাকে নিজেই মন্ুস্থৃতি পড়াইলেন। রাঁজা- 
দিগের প্রাতাহিক কর্তব্য নির্ধারণের নিমিত্ত দয়ানন্দ মহারাণাকে এক খানি 
দিনচর্ধ্যা লিখিয়া দিলেন । মহারাণার দৈনন্দিন কার্য তদনুদারে সম্পাদিত 
হইতে লাগিল। স্বামিজীর শিক্ষা ও সঙ্গ প্রভাবে মহারাণার কদত্যাস সকল 
বিদুরিত হইল। তাঁহার প্রাসাদে প্রতি অপরাহ্ছে প্রায়ই পাপচারিণী নর্তকী" 
গ্রণের নৃত্যগীত হইত। মহারাণা প্রায়ই তথায় উপস্থিত থাকিয়া তাহাদিগের, 
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নৃত্যাদি দর্শন করিতেন। কিন্তু এখন তাহা হইতে বিরত হইলেন। এত- 
সিন মহারাণার আদেশানুসারে উদগ্রগুরের রাজ-ভবনে ও রাজোগ্ভানে ছুইটি 
যজ্বেদী নির্মিত হইল, এবং ধাহাতে সেই বেদীদ্বয়ে ষজ্তকার্্য নিয়মিতরূপে 
নির্ধাহিত হয় তাহার জন্ক ব্যবস্থা হইতে ল!গিল। এই সকল কারণে স্বামিজীর 
সহিত মহারাণার সংশ্রব উত্তরোত্তর গ্রীতিদায়ক হইয়া উঠিল। সুতরাং 
উতয়ের সংসর্গ উভয্নের পক্ষেই অপরিহার্য হইয়া পড়িল। এক দিবস 
মহারাণার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া স্বামিজী চিন্তিত হইলেন, এবং অবিলম্বে 
প্রাসাদ মধ্যে যাইয়া তাহাকে দেখিয়া আমিলেন। 

এই সময়ে ম্বামিজীর পরোপকারিণী সভা * প্রতিঠিত হইল । যাহাতে সেই 
সভা চিরস্থায়িনী হইয়৷ ভারতের কল্যাণমাধন করিতে পারে, তৎপক্ষে যন্ব 
করিতে দয়ানন্দ ত্রুটি করিলেন না। তিনি সেই সভার নিমিত্ত এক খানি 
স্বীকারপত্র প্রস্তুত করিলেন। ' মহারাণার দরবারে সেই স্বীকারপত্র পঠিত ও 
যথারীতি স্বাক্ষরিত হইল। দরবারের প্রধান প্রধান তের জন সর্দার সেই 
পত্রের সাক্ষীত্বরূপে আপনাদিগের নাম ম্বাক্ষরিত করিলেন, এবং উদয়পুরাধীশ 
নিজেই সেই সভার অধিনায়ক-পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এইরূপে পরোপ- 
কারিণী সভা স্থাপিত, এবং মহাঁরাণা সজ্জন সিংহকে তাহার অধিনায়ক 
পদে প্রতিষ্টিত করিয়৷ ন্বমিজী সাহাপুরাভিমৃথে যাত্রা করিলেন 1 | 

সাহাপুর উদরপুরের অন্তর্মত একটি করদ রাঙ্গা । সাহাপুরাধীশ জনৈক 
ধর্মান্থরাগী ব্যক্কি। স্বামী দয়ানদদ ঘাহাতে সাহাপুরে আসিয়া! ধর্মান্দোলন 
উত্থাপিত করেন, তিনি তন্নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি স্বামিজীকে 
বিশেষ অনুনয় সহকারে বারংবার আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বলা বাছলা 
তজ্জন্যই দয়ানন্দ শীঘ্ব উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া ফাইলেন। পথিমধ্যে 

* পরোপকারিণী সভার প্রধান উদ্দেষ্ঠ ভারতে বৈদিক ধর্ণ প্রচার ও নান! উপায়ে 
পরোপকা'র সাধন। তস্তিত্ শ্বামিজীর লিখিত ও অধিকৃত যাবতীয় গ্রস্থ এবং মুড্রীযন্ত্াদি 
সমস্তই পরোপকারিণী মভার নম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত। এই সভা তেইশ জন মাত্র সত্য 
লইয়। গঠিত হইয়াছিল । 

1 উদয়পুর হইতে বিদায়কালে মহারাণ। বেদভ্যা ষাঁদির সাহয্স্থরূপে, এবং পাঁথেয়াদির 
হিসাবে বার শত টাকা প্রদ।ন করিয়ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে উদয়পুরে পুনরাগমনের জন্যও 
শ্বামিত্বীকে বারংবার অনুরোধ করিয়।ছিলেন। 





যোধপুরে আগমন । ৬৯ 


চিতোরে তিন দিবসকাঁল অবস্থিতি করিয়া মার্চ মাসের ৭ই তারিখে সাহাপুরে 
আসিয়া পৌছিলেন। সাহীগুরের অধিপতি যথোচিত সম্মান ও সমারোহ 
সহকারে স্বামিজীর অভ্যর্থনা করিলেন। স্বামিজীর ব্যাখা। এক অপূর্ব সামগ্রী । 
যে ব্যক্তি তাহার ব্যাখ্য। একবার গুনিতেন, তিনি বিমোহিত ন! হইয়া থাকিতে 
পারিতেন না। ফলতঃ সাহাপুরাধিপতি স্বামিজীর ব্যাখ্যা শুনিয়া বিমোহিত 
ও বিশ্ময়ান্িত হইয়া উঠিলেন। অধিকন্ত স্বামী দয়ানন্দ যে সত্য সত্যই 
আধ্যাবর্তের উদ্ধার-সাধনকল্পে নরলোকে আবিভূতি হইয়াছেন তাহা ভাবিয়া! 
তিনি যুগপৎ বিশ্মিত ও আনন্দিত হুইয়া৷ রহিলেন। সাহাপুরে থাৰ্িবার 
সময় স্বামিজীর নিকট যোধপুর হইতে এক থানি আমন্ত্রণ পত্র আমিল। 
সেই পত্রখানি স্বর্গীয় মহারাজ যশোবস্ত সিংহের লিখিত। তিনি সেই পত্র 
'মধ্যে স্বামিজীকে যোধপুরে পদার্পণ করিবার নিমিত্ত যার পর নাই' অন্থুরোধ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। ন্ুতরাং দয়ানম্দু সাহাঁপুরে আর কালবিলম্ব ন। 
করিয়! ঘোধপুরাভিমুখে যাত্র! করিলেন। 

যোধপুরের পথে স্বামিজীকে বিশেষ ক্লেশভোগ করিতে হইল। প্রবল 
বৃষ্টিপাতে ও বাত্যার প্রচণ্ড অভিঘাতে তাহার গাড়ির ছাদ উড়িয়া গেল। 
বিশেষতঃ পথিমধ্যে আশ্রয় লইবার কোন স্থলও তাহারা দেখিতে পাইলেন 
না। সুতরাং বৃষ্টি ও বাত্যাক্লেশ সহ করিতে করিতেই তাহাদিগকে আঙমীরে 
আসিয়া পৌছিতে হইল। শ্বামিজীর পথক্লেশের কথা শুনিয়া আজমীরের 
সভানদ্গণ সাতিশয় ছুঃখিত হইলেন, এবং তীহাদিগের ভিতর কেহ কেহ 
মাড়োয়ারের স্থান ও জনমাহায্ম্য সম্পর্কে নানা কথা বলিতে লাগিলেন। 
দয়ানন্দ আজমীরে এক দ্বিবসমাত্র থাকিয়া পরদিবস যোধপুরে আসিয়া পৌছি- 
লেন। স্বামিজী যোধপুরে ফয়জুল্লা থার গৃহে যাইয়া উঠিলেন। মহারাজ 
তাহার আগমন-বার্ত। গুনিবামাত্র আত্মীয় ও সদস্তবর্গ সমভিব্যাহারে উপস্থিত 
হুইলেন, এবং ম্বামিজীর সমক্ষে পাঁচটি হবর্ণমুদ্রা ও পঁচিশটি রৌপ্যমুদ্রা উপস্থাপন 
পূর্বক আপনারা মকলেই একান্ত সন্ত্রমের সহিত ভূমিতলে উপবেশন 
করিলেন। তখন স্বামিজী গ্রীতিপ্রফুল্প হৃদয়ে মহারাজের হস্ত-ধারণ পূর্বক 
আপনার নিকটে আমিয়া বনাইলেন। তাহার পর মহারাজ দয়ানন্দের সহিত 
কিছুক্ষণ বার্তালাপ পূর্বক প্রাসাদাভিমুখে প্রত্যাবর্তন করিলেন। তদনস্তর 


৭০ দয়ানন্দ-চরিত। 


শ্বামিজীর অবস্থানার্থ একটি স্বত্ব আলয় নির্দিষ্ট হইল, এবং মহারাজের 
আজ্ঞানুসারে ভারগ্রাপ্ত ভূভাবর্গ তাঁহার সেবার্থ অহরহ নিয়োজিত হইয়া 
রহিল। স্বামিজী আগন্তকদিগের সহিত ধর্্ালাপ করিতে লাগিলেন । কোন 
কোন দিবস ব্যাষ্্যাকার্য্েও প্রবৃত্ত হইলেন। তীহার নির্ভাীকতা। সত্যনিষ্ঠা ও 
শান্্রদর্শিতা পর্যযালোচনা করিয়া যৌধপুরের অধিবাসিগণ চমকিত হুইয়া 
রহিল। তিনি বাধ্যা-প্রসঙ্গে আধ্যজাতির উন্নতি ও অবনতির কথা উল্লেখ 
করিলেন, বৈদিক ধর্টের শোচনীয় বিকৃতির বর্ণনা করিয়! ক্ষু্ন হইলেন, 
এবং ত্রাক্মণাদির বৃত্ধিচ্যুতি_বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের বর্তমান অধোগতির 
কথা উদ্ঘোষিত করিয়া অতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কুসঙ্গ ও 
কাপুরুষতার সঞ্চারে যে ক্ষাত্রধর্্ম কলঙ্কিত, অমিতাচার ও ইন্রিয়াসক্তির প্রভাবে 
যে ক্ষাত্রবীর্ধ্য নির্ববাপিত * ইত্য।দি কথাও যশোবস্ত সিংহ প্রভৃতির সমক্ষে' 
তীব্র ভাবে ও তীব্র ভাষায় উল্লেখ করিতে দয়ানন্দ কুষ্টিত হইলেন না। 
স্বামিজীর এই নকল তীরব্রোক্তিতে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাহাতে 
যোধপুরের অনেক ব্যক্তিই বিচলিত হইল, কেহ্‌ বা বিরক্তি প্রকাশ করিল। 
কিন্তু মহারাজের চিত্তে ছুই একটি করিয়! চিন্তার রেখাপাত হইতে লাগিল। 
এই প্রকারে যোধপুরে স্বামিজীর চতুর্থ মাস অতিবাহিত হইল। 

পঞ্চম মাসে দরানন্দের বিপদের পর বিপদ ঘটিতে লাগিল। প্রথমতঃ 
তাহার আশ্রমে একটি চুরি হইল। তন্ধাঁরা তাহাকে পাচ শত টাক! ক্ষতি- 
গ্রস্ত করিল। টাকা রক্ষার ভার রামানন্দ ব্রহ্মচারীর প্রতি ছিল। কিন্ত সে 
রাত্রিতে রামানন্দ অসাবধান হইয়া থাকায় এই ব্যাপার ঘটিল। স্বামি- 
জীর একজন ভৃত্য উপস্থিত ব্যাপারে লিপু ছিল বলিয়া সকলে সন্দেহ করিতে 
লাগিল। দয়ানন স্থানীয় চৌকিদার ও কোতোয়ালদ্িগকে তিরস্কার করিতে 
লাগিলেন। তিরম্কৃত হইবার সময় কোতোয়ালেরা শ্বামিজীর সমক্ষে করযোড়ে 
ঈাড়াইয়া! আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার .করিত। কিন্তু পশ্চাতে যাইয়! 
স্বামিজীর নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইত। 


* স্বামিজী ক্ষত্রিয়পুত্রকে সিংহ এবং বারবনিতাকে কুন্কুরীর সহিত তুলনা করিয়াছিলেন ।' 
এই কারণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বেগ্তাসক্তি সিংহের সহিত কুক্ুর-সঙ্গে ন্যায় ষে স্বতাববিরদ্ধ 
কর্তহতরাং মহাপাপ তাহ তিনি বুঝাইয়! বলিয়াছিলেন। এরূপ গুন! যায় যে এই 
প্রকার ভীত্র তুলনায় যশোবস্ত সিংহকে কতকটা বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। 


স্বামিজীর পীড়া। ৭১ 


তাহার পর আঙ্খিন মাসে এক দিবস স্বামিজীর সর্দি হইল। সে দিবস 
বৃহস্পতিবার ও একাদশী ছিল। স্দির নিমিত্ত শরীর অস্থস্থ থাকায় চতুর্দশী 
রাত্রিতে দয়ানন্দ কেবল ছুপ্ধ পাঁন করিয়া শয়ন করিলেন। রাত্রিতে ছুই তিন 
বার বমন হইল। কিন্তুতিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধ্ঈজেই আচমন 
করিয়া শুইয়া রহিলেন। প্রত্যুষে উঠিয়া পরিভ্রমণ করা দয়ানন্দের প্রাত্য- 
হিক অভ্যাস ছিল। কিন্তু সে দিবস অপেক্ষাকৃত বিলম্বে উঠিলেন, এবং 
উঠিয়া একবার বমন করিয়া ফেলিলেন | এইরূপ উপর্য্যপরি বমনে দয়ানলোর 
মনে মনেহ হইল। তিনি ইচ্ছা পূর্বক কতকটা জল পান করিয়া আর এক 
বার বমন করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাহার বমন নিবৃত্ত হইল না। তখন 
রন দূরীভূত করিবার জন্য তিনি গৃহ মধ্যে অগ্নি জালিতে বলিলেন, এবং 
সেই অস্নিকুণ্ডে ধূপ-ধূনাদি সুগন্ধ দ্রব্য প্রক্ষেপ করিতে বলিলেন । ধৃ-ধুনা- 
দির গন্ধে তথাকার দূর্গন্ধ দূরীভূত হইল বটে ১ কিন্তু তাহার উদরে শূল বেদনা! 
আরস্ত হইল। ঙ্জন্য ডাক্তার সরজমল আহৃত হইলেন। হৃরজমল পীড়ার 
কথা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা করায় স্বামিজী উদরের অসহা বেদনা এবং 
পিপাসার কথাই পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন। তখন স্থরজমল সম্যক অবস্থা 
বুঝিতে পারিলেন, এবং ্রস্থান করিবার সময় স্বামিজীর প্রতি লক্ষ্যগাত পূর্বক 
বলিয়া গেলেন যে আপনার মত মহাপুরুষ মাঁড়োয়ারে কেহ কখন আগমন 
করেন নাই, সুতরাং মাড়োয়ারের লোকে আপনার মাহাত্মা কিরূপে বুঝিতে 
গারিবে। হরজমল চলিয়া যাওয়ার পর তাহার শৃলবেদনা ক্রমশঃ বাড়িয়া 
উঠিল, এমন কি নিশ্বাস-প্রাঙ্বীস ক্রিয়ার সহিত তাহার বেদনার বেগ বাঁড়িতে 
লাগিল। সুতরাং নিশ্বীস-প্রশ্বীস পরিচালনা স্বামিজীর পক্ষে বিশেষ ক্লেশ- 
দায়ক হইয়া ঈাড়াইন। আশ্চর্য্যের বিষয় স্বামিজী সেই অসহনীয় যন্ত্রণার 
মধ্যে ঈশ্বরচিন্তন ও নামৌচ্চারণ ব্যতিরেকে অপর কিছু করিলেন না। ৩০শে 
সেপ্টেম্বরে মহারাজ প্রতাপ সিংহ পারিষদ্বর্গ সমভিব্যাহারে দয়ানন্দের নিকট 
সমাগত হইলেন। মহারাজের সঙ্গে আলিমর্দান খা নামক একজন ডাক্তার 
আসিলেন। আলিমর্দান স্বামিজীর সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া তাহার উদরে 
বিলিষ্ঠার বসাইলেন। সেই দিবস সন্ধ্যাকালে মহারাজ তেজসিংহও স্বামিজীকে 
দেখিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। বিলিষ্টার প্রয়োগে দয়ানন্দের বিশেষ ক্লেশ 


ণই - দয়ানন্দ-চরিত। 


হইতে লাগিল। ২র! মক্টোবর প্রাতে স্বাধিজী আলিমর্দানকে ডাকাইয়! বলি- 
লেন__-“আমি একটা জোলাপ লইতে ইচ্ছা করি, কারণ তাহা! হইলে উদরের 
ঘাবতীয় গ্লানি বিদুরিত হইতে পারিবে”। আলিমর্দান তাহা স্ুযুক্তি-সিদ্ধ 
বিবেচনা পূর্ব্ধী গৃহে াইলেল, এবং স্বামিজীর নিকট একটি বিরেচক ওযধ 
প্রেরণ করিলেন । ওরা অক্টোবর প্রত্যুষে ডাক্তারের নির্দেশানুরূপ দয়ানন্দ সেই 
বিরেচক ওঁষধ সেবন করিলেন। বেল! এক প্রহর পর্য্যন্ত ওঁষধের ফলোপ- 
ধায়িতা কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু দশটার পর হইতে তাঁহার ফল ফলিতে 
লাগিল। দশটার পর হইতে রান্তি পর্যযস্ত অন্যুন ত্রিশবার দন্ত হইল। পর 
দিবস প্রাতে ডাক্তার আসিলে স্বাষিজী ধীরে ধীরে বলিলেন__“আঁপনি ত 
বলিয়াছিলেন ৬৭ বারের অধিক ভেদ হুইবে না, কিন্ত এখন ষে ত্রিশবারের 
অধিক. হইতে চলিল।” তাহা শুনিয়া ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। পূর্ব 
দিবসের ন্যায় সে দিবসও ভেদ হইতে লাগিল। ছুই দিবস উপর্ধ্য.পরি দাস্ত 
হওয়াতে স্বামিজী একাস্ত কাতর ছইয় পড়িলেন। এমন কি তাহার চ্ষুদ্ব্ 
কততটা বাহিরে আগিয়! পড়িল। ৬ই ক্সক্টোবর তিনি ভাক্তারকে বলি- 
লেন,_“দান্ত বন্ধ না করিলে আর বীচিব না।” তহস্বরে ডাত্তণার বলি- 
লেল,-_“্দাস্ত আপনাপনি বন্ধ হওয়াই কাল চেষ্টা করিজ্া বন্দ করিলে 
রোগ-বুদ্ধির সম্ভাবনা! ।” অতঃপর দয়ানন্দেত্র উদগ়্ হইতে ফঠাদেশ পর্য্যস্ত সমস্ত 
স্থলে, মুখবিবরে, হস্তে ও পদতলে ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র ফোস্কা সকল লক্ষিত হইল । 
তত্নিমিত্ব অতি ক্লেশের সহিত তিনি কথাবার্তা বলিতে লাঁগিলেন। এততিন্ন 
তাহার হিকা আরম্ভ হইল। হিক্কা নিখারণেয় জন্য ঘ্বামিজী প্রাণায়াম 
করিতে লাগিলেন । এমত সময়ে আজমীবস্থ সমাজ হুইত্তে জেঠমল নমক 
জনৈক সন্ত আসিয়। উপস্থিত হইলেন | * জেঠমল স্বামিজীর অবস্থা দেখিয়া 


* এন্থুলে উল্লেখ কর! উচিত যে স্বামিজী স্বীর গীড়ার সংবাদ কোন আধ্যসমাঁজকেই 
জানান নাই। জানাইলে তাহার গীড়। এত বৃদ্ধি পাইত না বলিয় আমাদিগের বিশ্বাস। 
১২ই অক্টোবর ভারিখে স্থানীয় সমাজের কোন নভাদদ্‌ আজমীরে ম্বামিজীর গীড়ার কথা 
প্রথম প্রচারিত করেন। কিন্ত আজমীরের লোকের! সেই ক্ষধায় তখন বিশ্বাস স্থাপন করেন 
মাই। কিন্তু পরে তাহাদিগের সঙ্গেহ বৃদ্ধি হওয়ায় ভাহণল্লা স্বামিজীয় পংঘাদ লইবার জন্য 
জেঠঘলকে পাঠাইয়। দেন। 


স্বামিজীর গীড়া। রর 


আক্ষেপ প্রকাশ পূর্বক বলিলেন__“মহারাজ এ কি হইল! আপনি কেন 
আমাদিগকে সংবাদ প্রেরণ করেন নাই?” তছুত্বরে শ্বামিজী বলিলেন, 
“শরীরের ত ইহাই ধর্ম। শরীরের দশা লিখিয়া তোমাদিগকে বৃথা কষ্ট 
দিব কেন?” ঃ 

যোধপুরে রোগ-নিবৃত্তির কোন সন্তাবনা না দেখিয়া! দয়ানন্দ আবু যাইতে 
উদ্যত হইলেন। আবু যাইবার ছুইটি বিশেষ কারণ ছিল। এক দিকে, 
আবু যেমন স্বাস্থ্যকারিতার নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, সেইরূপ সাধু-মহাত্মাদিগের অধি- 
বাসস্থল ৰলিয়াও উহা পবিত্র। স্বামিজী আবু যাত্রার্থ ইচ্ছুক হইলেন বটে, 
কিন্তু মহারাজ যশোবস্ত সিংহ তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি এক 
দিবদ অন্গুনয় সহকারে বলিয়া! পাঠাইলেন, যে এমত অবস্থায় স্মমিজীর 
ধৌধপুর পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। কারণ তাহা৷ হইলে তাহার ও 
যোধপুরের কলঙ্ক চিরদিন থাকিয়া যাইবে।* কিন্ধ যশোবস্তের সে কথায় 
দয়ানন্দ আশ্বস্ত হইতে না পারিয়া! ১৬ই অক্টোবর আবু যাইবার দিনস্থির করি- 
লেন। সুতরাং ১৫ই অক্টোবর অপরাহ্ন মহারাজ যশোবস্ত সিংহ অনুচরবর্ণ 
সমভিব্যাহারে স্বামিজীর নিকট সমাগত হইলেন, এবং যাহাতে তিনি এবছিধ 
অবস্থায় যোধপুর পরিত্যাগ করিয়া না যান তন্লিমিত্ত পুনর্বার অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। কিন্তু দয়ানন্দকে তদ্দিষয়ে কৃত প্রতিজ্ঞ দেখিয়া বশোবস্ত সিংহ 
আর অনুরোধ করিতে সাহমী হইলেন না। অগত্যা তখন আবু যাত্রার্থ 
আয়োজন হইতে শাগিল। মহারাজ আড়াই হাজার টাকা ও উৎকৃষ্ট শাল 
শ্বামিজীকে প্রদান করিলেন। * 

এতত্তিন্ন রাজকীয় তাশ্ু ও শিবিকা 'আনীত হইল। £ দ্য়ানন্দ আপনার 
সেই রোগভীর্ণ দেহ লইয়া শিবিকোপরি অধিরূট হইলেন। যশোবস্ত সিংহ স্বস্ 


টিটি রাযি 0 
* স্বামিজী সেই আড়াই হাজার টাকা ও অপরাপর সামশ্রী যৌধপুর পরিত্যাগ করিয়া 
যাইবার পূর্বেই গরোপকারিণীর ভাারে প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
£ সেসময় কার্তিক মাঁদ। কিন্তু তাহা হইলেও পীড়ানিবন্ধন শবাসিজীর শ্রীক্মবোধ 
হইতেছিল। এই কারণ মহারাজ নিজে প্রীক্মকালের জন্য বে তাসথু ব্যবহার করিতেন, সেই 
খস্থস্‌-নির্সিভ তাছুই স্বামিজীকে আবু যাত্রার সময় প্রদান করিলেন। 


৭৪ দয়ানন্দ-চরিত। 


শিবিকাঁর দ্বার ধরিয়! স্বামিজীর সহিত পদত্রজে নগরপ্রান্ত পর্যযস্ত আগমন 
করিলেন। রাজকীয় অন্ুচরবর্থ ও অপরাপর লোক মহারাঁজের অন্ুগমন করিতে 
লাগিল। বিদায় কালে মহারাজ সবিশেষ আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন__- 
«আপনি শ্রীমান্‌ মহারাণাকে শিক্ষা দান করিয়াছেন। আমাকে মহারাণার 
তুল্যই মনে করিবেন। আবুতে আপনি আরোগ্য হইবামাত্র আমাঁকে সংবাদ 
দিবেন। তাহ! হইলে আমি নিজে যাইয়া আপনাকে পুনর্ধবার যোধপুরে 
লইয়া আদিব।” 

আবুর পথে দয়ানন্দের কএক বার হিক্কা ও ৰমন হইল। এই কারণ 
তিনি অতি কষ্টে আবুতে আরোহণ করিলেন। আবুতে পৌছিয়া ডাক্তার 
লছমন দ্রাসের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। লচছমন দাসের চিকিৎসার স্বামিজীর 
দাস্ত.ও হি নিবারিত হইল বটে, কিন্ত তিনি তথায় আর অধিক দিন 
থাকিতে পারিলেন না। কারণ-তিনি জনৈক ইংরাজ ডাক্তারের পরামরীন্ুসারে 
আজমীরে আসিতে বাধ্য হইলেন। আজমীরে পৌছিবামাত্র তাহার রোগ- 
সমাচার চতুর্দিকস্থ আধ্যসমাজে প্রচারিত হইয়া! পড়িল। তখন স্বামি- 
জীর চিকিৎসা সম্পর্কে আধ্যসমাঁজের প্রধান প্রধান সদস্ত ও তাহার সুম্বদ্ব- 
গর মতামত লইয়া কার্ধ্য হইতে লাগিল। কিন্তু আজমীরে তাহার রোগ 
ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইরা দীড়াইল। ২৮শে অক্টোবর পর্য্স্ত দয়ানন্দের 
চিকিৎসা ডাক্তার লছমন দাসের অধীনেই রহিল। কিন্তু ২৯শে অক্টোবর 
রাত্রিতে তীহার রোগ অপ্রত্যাশিতরূপে বদ্ধিত হওয়াতে, এবং তন্নিবন্ধন 
সকলে উতৎকণ্ঠিত হইয়া পড়াতে স্থানীয় সিভিল সার্জন আহ্ত হইলেন। 
ডাক্তার নিউম্যান আসিলেন বটে, রিন্ত বিশেষ কিছুই করিলেন না । তিনি 
দর্শনীম্বরূপ ষোলটি টাকা গ্রহণ পূর্বক কেবল একটা ব্যবস্থা লিখিয়া দিয়া 
প্রস্থান করিলেন । সাদস্বর্গ শিউম্যানের চিকিৎসায় আশ্বস্ত হইতে পারিলেন 
না। এই কারণ আগ্রায় তারযোগে সংবাদ প্রেরিত হইল। কিন্তু ডাক্তার. 
মুকুন্দলাল পৌছিবার পূর্বেই শ্বামিজী দেহান্ত লাভ করিলেন। 

দেহান্ত লাভের পুর্বে দয়াননের বাকৃম্ুত্তি হইল। বলা! বাহুল্য যে মুখ- 
বিবরে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোস্কা হওয়ায় তিনি কএক দিবস হইতে 
রুদ্ধবাক্‌ হইয়াছিলেন। স্মৃতরাং দেহাস্ত-প্রাপ্তির কিছুক্ষণ পূর্বে বাকৃক্ষ্তি 


দেহান্ত। ৭৫ 


হওয়াতে অনেকে স্বামিজীর অবস্থা সম্পর্কে আশাদ্িত হইলেন, কিন্তু অনেকে 
আবার নিরাশীয় মুহমান হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক স্বামিজী আত্মানন্দ 
সরস্বতী প্রভৃতি কতিপয় নুহৃজ্জনকে নিকটে আহ্বান করিলেন। তাহারা 
শোকার্ত মৃক্তিতে সমীপাগণ্ হইলে দয়ানন্দ কাতর কে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“তোমরা কি অভিলাষ কর?” তাহা শুনিয়া আত্মানন্দ প্রভৃতির চক্ষু হইতে 
বাম্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তাঁহার! স্বামিজীর সেই কথার উত্তরে 
বাম্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,_“আমাদের একমাত্র অভিলাষ আপনি আরোগ্য 
হইয়া উঠুন।” তখন দয়ানন্দ প্রীতির উচ্ছসিত আবেগ সম্বরণ করিতে না 
পারিয়া তাহাদিগের শিরোদেশে হস্তার্পণ পূর্বক রুদ্বপ্রায় স্বরে ধীরে 
বলিলেন,_-"এই শরীরের আর কি ভাল হইবে । যাহা ভাল তাহা চিরকালই 
তাল থাকিবে। শরীরের ধর্শই এই, স্থতরাং তোমরা ইহার নিমিত্ত, শোক 
করিও না।” এই কথা বলিয়! দয়ানন্দ তাহাদিগকে গ্রস্থানার্থ অনুরোধ 
করিলেন, এবং সেই গৃহের সমস্ত দ্বার ও বাতায়ন উদ্ঘাঁটিত করিয়া দিতে 
বলিলেন। এমত সময় পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণলাল উদয়পুর হইতে আপিয়া 
পৌছিলেন। তিনি স্বামিজীর অবস্থা জানিবার উদ্দেশে মহীরাঁণা কর্তৃক 
আদিষ্ট হইয়াই আগমন করিলেন। মোহনলাল সমাগত হইলে স্বামিজী সে 
দিবস কি বার ও কি তিথি জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে মোহনলাল বলিলেন 
সে দিবস মঙ্গলবার ও অমাবস্তা তিথি। তাহা শুনিয়া স্বামিজী সেই গৃহের 
ছাদ ও চতুর্দিকের ভিত্তির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। * তদনস্তর 

*মুমুর্কালে স্বামিজীর আরও ছুই একটি বিস্ময়কর ঘটনার কথ। শুনা যায়। যে দিবস 
দেহাস্লাভ হয়, সেই দিবস মধ্যাঙ্কে স্বামিজী বলেন যে পতিত হ্ন্দরলালকে আমার নিকট 
এখনি আনয়ন কর। স্ুন্দরলাল দে সময় আলিগড়ে থাকিতেন। সুতরাং অনুচরের! 
বলিলেন স্থন্দরলালকে আলিগড় হইতে এখনি লইয়া আসা কি প্রকারে সম্তব। তহুত্তরে 
দয়ানন বলিলেন হ্ন্রলাল আজমীরেই আছেন। বলা! বাহুল্য যে দেহাস্তলাভের কিছুক্ষণ 
পরেই স্থনদরলাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্র্শনে সকলে বিস্মিত হইয়| জিজ্ঞাসা করিলে 
নুনারলাল বলিলেন-_-“আমি অদ্য মধ্যাহ্ৃকালেই আজমীরে পৌছিয়াছি।” তাহার পনর 
মৃত্যুর কএক দণ পূর্বে স্বামিজী আপনার পরিধেয় বস্ত্রাদি খুলিয়া শি্যদিগকে দিয়াছিলেন। 
এতদ্বারা অনেকেই অনুমান করেন যে তিনি আপনার মৃত্যু সম্বন্ধে পূর্ব হইতেই নিঃসন্দেহ 
হইয়াছিলেন। আর একটি ঘটন। দেহান্ত-প্রাপ্তির কিছু পুর্ব্বে স্বামিজী আপনার কেশমুগডন 


খ্৬ দয়ানন্দ-চরিত। 


তিনি ধ্যানগ্থ হইলেন, এবং গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতে করিতে মর্ত্যলোকের 
মহিত সকল সম্পর্ক ছিয্ন করিয়া অমরধামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
তাহার পর অস্ত্ো্টক্রিয়ার উদ্যোগ হইতে লাগিল। তাঁহার দেহ ন্নাত 
হইলে পর চন্দন-কুস্কুম লেপন করিল। তত্তিক্স শত শত পুষ্পমাল্য পরি- 
বৃত করিয়া স্বামিজীর দেহকে দাতিশয় শ্রীমান্‌ করিয়া তুলিল। এইরূপে 
স্ুনজ্জিত ও স্ুগন্ধিত হইলে পর সেই দেহ শ্বশানভূমিতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত 
উত্তোলিত হইল। আজমীরের শত শত লোঁক সেই শবের অনুগমন করিলেন, ' 
এবং কতিপয় মহাত্মা! তাহার অগ্রবর্তী হইয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক গমন 
করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বাহকেরা৷ আসিয়া নির্দিষ্ট বেদীর 1 উপর 
শব স্থাপিত করিল। সেই বেদী নগরের দক্ষিণভাগে তারাগড় শৈলের পাদদেশে 
নির্শিত হইয়াছিল। শব স্থাপিত হইলে পর পণ্ডিত ভগরাম নামক জনৈক 
শিক্ষিত ও সহদয় ব্যক্তি স্বামিজীর সম্পর্কে কএকটি কথ! বলিলেন। তাহা 
শুনিয়া সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই অশ্রপাঁত না করিয়া থাকিতে পারিলেন ন1। 
তদনস্তর চারি মণ ঘ্বতে, পাঁচ মের কপূ:রে, অর্দসের কৃক্কুমে ও ছুই তোলা মৃগ- 
নাভিতে, ছুই মণ পাঁচসের চন্দন, এক মণ পলাস এবং কএক মণ আত্মকাষ্ঠ 
ংযোগ পূর্বক বেদোক্ত প্রণালী অনুসারে ম্বামী দয়াননদের “তস্মান্ত” দেহ 





করেন, এবং কেশমুগনের/ুবনীপিতকে পাঁচটি টাকা দিতে বলেন। কিন্ত হার হস্তে 
টাক! দিবার ভার ছিল, তিনি পাঁচ টাক। ন! দিয়া একটি মাত্র টাকা দেন। পরে হ্বামিজী 
কোন্‌ অজ্ঞাত স্বত্রে তাহা জানিতে পারিয়া পুনরায় গাচ টাক! দিবার আদেশ করেন। এ 
দকল ঘটন! যে সাধারণ বুদ্ধির কতকট। অতীত তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 

1 স্বামিজীর আদেশ অনুসারে মেই বেদীটি বেদবিহিত প্রণালী অনুসারে নির্দিত হইয়া- 
ছিল। দয়ানন্দ এতদূর বেদপ্রাণ ছিলেন যে মৃত্যুর পর ভাহাঁর দেহকে সমাধিস্থ না করিয়া 
যাহাতে অগ্িতে দ্ধ কর! হয়, তক্লিমিত তিনি মুমূর্₹, শয্যায় শায়িত থাকিয়াও শিষ্যবর্গকে 
বারংবার অনুরোধ করিয়। যান। কারণ “বা়ুমনিলমথেদং ভন্মাত্তং শরীর” ইত্যাদি কথা 
যখন যনুর্কেদে রহিয়াছে, তথন মনুু্যের শরীর মৃত্যুর পর তন্মীতৃত হওয়াই বিধেয় বলিয়। 
সাহার ফ্রব বিশ্বাস ছিল। বল! বাহুল্য শিষ্যের! তাহার বিশ্বাসানুরূপ কার্ধ্যই করিয়াছিলেন। 
সুতরাং স্বামিজীর শবকে দমাধিস্থ করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল নঙ্্যাসী উপস্থিত ছিলেন, 
ভাহারা ব্র্থ-মনোরথ হইয়। চলিয়া গিয়াছিলেন। 


দেহাস্ত পর্ণ 


ভম্মন্ুপে গরিণত করিল। স্বামী দয়াননের 'বিয্বোগে আর্যাবর্ঘ বিকম্পিত 
হইল, আর্ধ্গ্রক্কৃতি পরিয্নানা' হুইল, এবং আর্ধ্জাতি অনাথের স্তায় 
অশ্রপাত করিতে বদিল। আমরাও অশ্রপাত করিতে বমিলাম, এবং গাঠক- 
বর্গের নিকট এযান্রা এই স্কুলেই বিদায় লইয়া আমাদিগের কষ্পমানা 
লেখনীকে পরিত্যাগ করিলাম। 
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